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১শান্তিলতা বিশ্বাস 


আম্মান্ল কথা 


প্রেরণাই আমাকে এাগয়ে নিয়ে যায়। তাই তো কল্লোলনী তিলোত্তমা 
এ-নগরীর তিনশো বছর বয়সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারনি, ধরতে হয়েছে 
লেখনী । সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে এ নগরাঁ। 
অথচ এ-নগরীর শরীরে বার্ধকোর জরাজীর্ণতা কিন্তু স্পর্শ করোনি এতটুকুও। 
বরং যে চারাগাছ অতীতে ছিল অরক্ষণীয়া, আজ তা ফুলে, ফলে হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। 
এর শাখা-প্রশাখার বস্তার আমাদের শীতল ছায়াদানে হয়েছে সক্ষম । এ-নগরী, 
কল্লোলিনী এ-কলকাতা শহরের বুকে আজ অসংখ্য মানুষজনের পদস্পন্দন ভারয়ে 
'দয়েছে এ-নগরীর আকাশ-বাতাস, মুখারত করেছে তাকে । নগরীর ক্লমবর্ধমান 
উন্নাতির ফসল আজ নগরীর প্রাতাঁট নারী-পুরুষ । আজ তৃতীয় বিশ্বের দ্ীনয়ায় 
বিংশ শতাব্দীর নারী-পুরুষ পাশাপাশি হাতে-হাত, কীধে-কাধ 'মালিয়ে এাগয়ে 
চলছে। তাই তো আমার লেখনী চুপ করে বসে না থেকে সরব হয়েছে । আম 
এ-নগররীর নারী কথা লিখোছি। 

সময়ের সাথে সাথে নারীর অবস্থার পারবর্তন ঘটেছে । অতীতে যে নারী ছিল 
অবহোলতা, শোষিত সমাজের শোষণের একমান্র বন্তু। সতীদাহ, বহীববাহ, 
বাল্যবিবাহ এ-সমস্ত সামাজিক 'বাঁধাঁনষেধের বেড়াজালে শৃঙ্খালত করে রাখা 
হোতো যে নারীকে, সেই নারীই আজ শৃঙ্খলের বন্ধন চূর্ণ করে বোরয়ে এসেছে। 
বুঝে নিয়েছে তার জের আঁধকার । 

মূলঙঃ উন্নাবংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সময় থেকেই নারীজাগরণের সূচনা । 
আজ 'বিংশ-শতান্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে এনগরীর নারীরা হয়েছেন স্বমীহমায় 
মাহমান্বত। যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে একদিন বেরিয়ে এসেছিল, 

“নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহ দিবে আধকার, 

হে বিধাতা 1" 

সেই লেখনীই আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে, বিধাতার তথান্ুর জোরে নয়, এ-নগরাঁর 
সমাজ-সংস্কারক মানুষজনের সঙ্গে নগরীর নারীদের এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় । 

অনেক কথা বলার ছিল । কিন্তু স্বপ্পপরিসরের কশাঘাত সবাই সচেতন 
করিয়ে দেয়, আর বেশী এগিয়ো না। তাই সব বলা সম্ভব হয়ান। 

জাননা পাঠককুল এজন) আমায় ক্ষমা করবেন িনা। তাদের আঁভযোগ- 
বাণী হযরত আমার কানে একাদন প্রবেশ করবে”_এত কম কেন, আরো তো 
অনেক বলার ছিল । 


[ ছয় ] 


কস্তু পাঁরান। তাই পাঠককুলের কাছে অনুরোধ রাখাছ, আমার এ-ছোট্ 
নগরী-নারী কথার মালাঁটি আপনারা প্রসম্বচিত্তেই গ্রহণ করুন। ভাবিষ্যং জীবনে 
ঘাটাত প্রণের চেষ্টায় রইলাম । 

এ কাজ করতে গিয়ে যাঁদের সাহায্য পেয়োছ, তারা হলেন, জাতীয় গ্রন্থাগার, 
মুজফ-ফর আহমেদ পাঠাগার, বাগবাজার-রিডিং লাইব্রেরী, বিধানসভা গ্রন্থাগার, 
নন্দন চলচ্চিত্র সেপ্টারের গ্রন্থাগার, বার এ্যাসোসয়েশনের গ্রন্থাগার-এর কমীবৃজ্দ । 
এছাড়া আছেন আরো বিশিষ্ট মানুষজন যাঁরা আমাকে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় 
তথ্য দিয়ে সাহ।য্য করেছেন- যাঁদের অবস্থান খেলার জগতে, রাজনীতির জগতে, 
চলচ্চিত্রের জগতে, নাটক এবং সঙ্গীতের জগতে, প্রশাসনের 'বাভন্ন স্তরে । এরা 
আমাকে কেউবা লিখিত তথ্য, কেউবা ঠাদের কর্মজীবনের আভিজ্ঞতার বর্ণনা 
দিয়ে সাহায্য করেছেন, সাধ্যমত পূর্ণ করে দিয়েছেন আমার জানার থালাটি। 
এ'দের নামোল্লেখ করে লাইনের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাবার অবকাশ এখানে নেই। 
তাই তাদের প্রাতি রইল আমার একরাশ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । 
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এঞপহান্ম শা! 


১৬৯০ শ্বীষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট। পরাধীন ভারতের তথা কলকাতার মাটিতে 
পা ধদলেন জব চার্ণক । পুরোনো তথ্য বলে, এ নিয়ে তিনবার জব চার্ণক অথণং 
এবার তৃতীয়বার তিন কলকাতায় এলেন। অবশ্য এটাই ছিল তাঁর শেষ 
বারের মত আসা । তিনবছরের মধ্যে এখানেই তার দেহান্ত হয় । 

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে পা দিয়েছে কলকাতা শহর অথণং হিসেব অনুযায়ী এ 
বছরের ২৪ আগষ্ট কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠার ৩০০ বছর পৃতি। এ ব্যাপারে 
৩০০ বছর পৃতির উৎসব পালন করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়ে গিয়েছে শহরবাসীর 
সঙ্গে রাজ্যসরকারের । তাই এখন জোর কদমে চলছে কলকাতাকে সুন্দর থেকে 
সুন্দরতর করবার প্রয়াস। 

এতো গেল প্রাথীমক কথা, এবার আসা খকু মূল কথায়। ক করে 
কলকাতার প্রাতষ্ঠা হল । তিনশো বছর আগেই বা কলকাতা কি নামে পারচিত 
ছিল সেই কথায়। সোঁদনের কলকাতা প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক আ্যাটাকনসনের 
কবিতা মনে পড়ে । 

“হে কাঁলিকাতে। তোমার অবস্থা তখন কি ছিল? তোমাকে তখন উদ্বিগ্ন 
হৃদয়ে আত কঞ্টেসৃষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত; তখন তোমার অঙ্গ 'নাবড় 
জঙ্গলে ও আনষ্টকর জলায় সমাচ্ছল্ন ছিল ; তাহাতে অনেক সাহসী উচ্চা'ভলাষী 
লোক কেও প্রাণ দিতে হইয়াছে ; চতুণীদকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূৃহ আলোক রুদ্ধ কিয়া 
ইউপাস তরুর ন্যায় 'বিষান্ত বাম্প উদৃগীর্ণ করিত; দিনমান প্রগাঢ় উত্তাপে আ্ীলতে 
থাকত এবং তমসাচ্ছন্ন রজনী আঁতারস্ত আদ্ুতা ও জ্বরসঙ্কুল শযযা আনয়ন করিত ; 
সায়ং কালে যে সকল পর্যটক সজীব ছিল, প্রভাতে তাহারা জীবন শূন্য হইত।” 

এই ছিল কলকাতা অর্থাৎ জঙ্গলভরা । জব চার্ণক ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে 
কুঠি স্থাপন করলেন। কিস্তু ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে খওযুদ্ধ হবার ফলে 
হুগলী ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নদীপথে সুতানু'টিতে উপাঁস্থত হন। সুতানু'টির 
সমদ্ধ তাকে ' আকৃষ্ট করে। 1কছুকাল মাদ্রাজে কাটাবার পর নবাবের আহ্বানে 
ইংরেজরা পুনরায় জব চার্ণকের নেতৃত্বে সুতানুটিতে ফিরে এল । এই ভাবেই 
ভাঁবধ্যতের কলকাতা শহরের 'ভী্ত স্থাপন করা হল। নানান কারণে ইংরেজরা 
এই অগ্লকে কুঠি স্থাপনের সঠিক হ্থান বলে নিবাচন করলেন। কারণ, হুগলা 
নদীকে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্য পথ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে এবং 
সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামই সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে 


২ এ নগরীর নারী কথা 


উপযুক্ত নাব্য নর্দীখাতের উপরে অবচ্ছিত এবং তদুপরি এই অণুল হুরেশীবাঁণক 
ও শিল্পী সমবায়ে ইতিমধ্যে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে । সবোপার 
নিরাপত্তার দিক 'দিয়েও এই অণ্চলের অবস্থান হোলো আদর্শ বাঁণজাকেন্দ্রের 
উপযোগী । এই অণুল উত্তরে চিৎপুরের খাঁড়ি, দক্ষিণে আদ গঙ্গা, পৃবে 
লবণ হুদ ও পশ্চিমে হুগলী নদীর দ্বারা পারিবেষ্টিত। আর এই জন্যই জব চার্ণক 
এ জায়গাটিকেই বেছে নিলেন। 


প্রান্চগোর্ণন্চ কুতলন্বগাতা 


এভাবেই ১৬৯০ শ্ীষ্টাব্দে ২৪ আগষ্ট কলকাতার নিকটবর্তী সুতানুটি গ্রামে 
জব চার্ণক তাঁর বাণিজ্যতরী নোঙ্গর করার মধ্য 'দিয়েই জন্ম হল কলকাতার । 
স্তু জব চার্ণক আসার আগে ক কলকাতা ছিল না, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, 
--১৪৯৫ শ্ীষ্টাব্দে রচিত বাংলার বিখ্যাত লোকসাহত্য 'বপ্রদাস পিপ্‌লাই এর 
“মনসা মঙ্গল' থেকে জানা যায়, তখনও কলকাতা বর্তমান ছিল। 
“্ডাইনে কোতরং বাহে,  কামারহাটি বামে । 
প্বেতে আড়িয়াদহ ঘৃষাঁড় পশ্চিমে ॥ 
চিৎপুরে পৃজে রাজা সবমঙ্গলা। 
[নাশ বাহে 'চঙ্গা নাহ করে হেলা ॥ 
তাহার প্বকূল বাহয়া এড়ায় কলকাতা । 
বেতড়ে চাপায় 'ডিঙ্গা টাদ মহারথ ॥ 
কালীঘাটের মাহাত্ম্য তো বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে প্রাতাষ্ঠত। কাঁব- 
কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবন্তাঁ রচিত “চর্ভীমঙ্গল* কাব্যেও কলকাতার নাম উল্লিখিত 
ছিল। তা স্তেও কলকাতা সৃম্টর দায়িত্বটা কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রাতানাঁধ 
জব চার্ণকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
সেই ১৪৯৫ শ্ীষ্টান্দের কলকাতার চেহারাটা ক রকম ছিল তা একটু 
আলোচনা করা যাকৃ। তিন!ট জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের সমঘ্টি ছিল তখনকার কলকাতা । 
এর উত্তর ও দাঁক্ষণে ছিল দু'টো তীর্থক্ষেন্রচীৎপুর ও কালীঘাট। ১৫৩০ 
শরীষ্টাত্দ নাগাদ হুগলী নদীর নিম্ন অববাহিকার এই অণুলে পতুণ্ীজ নাবিকদের 
আনাগোনা শুরু হয়। তখন বাংলার 'বখ্যাত বাণিজাকেন্দ্র ছিল সপ্রগ্রাম ; 
কলকাতার বেশ কিছু উত্তরে সরগ্বতী নদীর তীরে ছিল সপ্তগ্রাম। সরস্বতী নদী 
বেতড় এর কাছে হুগলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে । সরস্বতী নদীর অগ্ভীরতার 
জন্য পতুগীজ ব্যবসায়ীরা গার্ডেনরীচে জাহাজ নোঙর করে ছোট ছোট নোকায় করে 
সপ্তরগ্রামে মাল পাঠাত। এইভাবে কলকাতার বিপরীত দিকে হুগলীনদীর অপর 
পাড়ে বেতড়ে গড়ে উঠল এক অস্থায়ী বাণজাকেন্দ্র। কিন্তু সরস্বতী নদী যখন 
মজে যেতে লাগল তখন সপ্তগ্রামের বসাক ও শেঠ উপাধিধারী চারটি সমৃদ্ধশালী 
তস্তুবায় পারবার আরো বেশ কয়েকটি তন্তুবায় পাঁরবারকে 'নয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে 
চলে এল । 
কলকাতা অঞ্চলের তিনটি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও 
কলকাতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার গোঁবন্দপুরে তারা স্থাপন করল নতুন 


৪ এ নগরীর নারী কথা 


উপানবেশ । গার্ডেনরীচ গোঁবন্দপুরের কাছাকাছি হবার জন্য পর্তুগীজদের 
সাথে ওখানকার বাণিজ্যগত সুবিধাটুকুও থেকে গেল । এই সময়ে গ্রাম তিনটির 
মালিক ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রপুরুষ লক্্মীকান্ত। লক্ষমীকান্তর পৃষ্ঠপোষকতায় 
এবং বসাক ও শেঠদের উদ্যোগে কলকাতার উত্তরে অবাস্থত সুতানুটি গ্রাম হয়ে 
উঠল প্রখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র । 

ততাঁদনে ইংরেজরা ভারতবর্ষে চলে এসেছে । উীঁড়ষ্যার বালেশ্বরে তাদের 
কুঠিও স্থাপিত হয়েছে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণকের নেতৃত্বে হুগলীতে তাদের 
কুঠি স্থাপত হল । 'কিস্তু ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে খগ্যুদ্ধোর পর জব চার্ণক 
হগলী ত্যাগ করে সুতানুটিতে আশ্রয় নেন এবং সুতানুটির বাণিজ্যকেন্দ্র যে তাঁকে 
আকৃষ্ট করে এর উল্লেখ প্বেই হয়েছে । এরপর আবার ১৬৯০-তে এসে 
কলকাতা প্রতিষ্ঠা-এর উল্লেখও হয়েছে । এর থেকে একথা ক বলাযায়যে 
জব চার্ণকই কলকাতার শ্রম্টা। ইংরেজ না এলেও যে কলকাতা তৈরী হত তার 
প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সময়কার সুতানুটির হাটে 'বাভন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের 
আনাগোনা দেখে । তবে একথা বলা যায় যে ইংরেজরা আসবার ফলে কলকাতার 
প্রসার দুতত্র হয়েছে । ইংরেজরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবার পর কলকাতার 
হাটে ওলন্দাজ, পতুগীজ এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের লেনদেনের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটতে 
থাকে। 


জব্র চোর্শক্েন্প কথা 


জব চার্ণক ছিলেন বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর এক প্রতানধ। তান সপ্তদশ 
শতাব্দীর মানুষ । মুলত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষ থেকে শুরু করে 
শৈষভাগ্ের মধ্যবতী সময়েই তান ভারতবর্ষে এসে কলকাতার নামের সঙ্গে পারচিত 
হন। যাঁদও বাণিজ্যকেন্দ্র হসাবে পছন্দ করোছিলেন কলকাতাকে, কিন্তু ধারে 
ধীরে কলকাতাকে ভালবাসতে শুরু করোছিলেন। তাই থেকেই গেলেন জীবনের 
শেষাঁদন পর্যস্ত। সতীদাহের আগ্রকুণ্ড থেকে এক হিন্দু রমণীকে উদ্ধার করতে 
[গিয়ে তার বৃপে মুগ্ধ হয়ে তান তাকেই বিবাহ করলেন। এই রমণীর প্রভাবে 
চার্ণকের মনে হিন্দুভাব জেগে উচঠোছল । এই হিন্দু রমণী ছিলেন বর্ষণ কন্যা। 
এ'র সঙ্গে চার্ণকের বিবাহ হয়োছল সম্ভবত ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্বে বা পরে। 
এই 1হন্দু স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কুঁড় বছর দাম্পত্য জীবন কাটান। এই হিন্দু রমণীর 
গর্ভে চার্ণকের মেরী নামে একি কন্যা জন্ম নেয়। চার্ণক মেরীর সঙ্গে আয়ার 
নামে এক যুবকের (বিবাহ দেন। 1ক্তু ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মেরীর মৃত্যু হয় । 

মেরী ছাড়া চার্ণকের আর দুট কন্যা ছিল। এদের নাম ক্যাথাঁরন ও 
এলিজাবেথ । তৃতীয় কন্যা গালজাবেথের উহীলয়াম বৌরিজ নামে এক ব্যান্তির 
সঙ্গে ববাহ হয় । এাঁলজাবেথের ১৭৫৩ খ্বীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় । 

জব চার্ণক কলকাতা স্থাপনের পর বোঁশাঁদন আর কলকাতার মাটিতে থাকতে 
পারেনান। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ভারতবর্ষে আসবার পর 
বিশেষ করে কলকাতার মাটিতে পা দেবার পর তাঁর কর্মধারার মধ্যেযে বিষয় 
উল্লেখ্য ত: হোলো, কলকাতার অগ্রগাতি অর্থাৎ বনজঙ্গলে ভরা কলকাতাকে শহর 
করে তোলবার প্রচেষ্টা এবং একই সঙ্গে সতীদাহর মতো ঘৃণ্য হিন্দ্প্রথার বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করা। কারণ, মাঝে মাঝে সতীকে পুঁড়য়ে মারবার ব্যাপারে তার 
বাধা দানের ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণই তো হোলো 
1তাঁন একজন সতীকেই আগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বিবাহ করোছলেন । 


-তশস্গাভান্ল শ্থা 


এবার আসা যাক কলকাতার আনুষ্ঠানিক প্রাতষ্ঠার পরের কথায়। তিনশো 
বছর আগে ১৬৯০ সালে এই 1দনাঁট অর্থাৎ ২৪শে আগন্ট ছিল রাঁববার ৷ বাংলা 
২৩শে ভাদ্র, ১০৯৭ বঙ্গাব্দ । 'হজার ২৯ জেক্কদ, ১১০১। তিথি ছিল 
সকালে আষাঢ়, অমাবস্যা। তার পরে শ্রাবণ শুরা প্রাতপদ। সে 'দিন ছিল 
সূর্গ্রহণ। তবে ভারতে অদৃশ্য । নক্ষত্র ছিল প্বফাজগুনী। রাঁব ছিল 1সংহে, 
চন্দ্রও [সংহে । মঙ্গল ছিল কন্যায়। বুধ ীসংহে। বৃহঃ মীনে বকী। শুক 
কন্যায়। শনি তুলায় ও রাহু কুস্তে। জুলিয়ান ক্যালেগ্ার মতে এই হোলো 
সোঁদনের কলকাতার অর্থাং প্রাতষ্ঠা দিবসের ঠিকাঁজ । 

এই তো গেল ঠিকুজির কথা, এবার সময় করে কলকাতার ভোগলিক 
অবস্থান এবং সীমানার দিকে একবার নজর দেওয়া যাকৃ। ২২০৩৪ উত্তর অক্ষাংশ 
এবং ৮৮০২৪” পৃৰে দ্রা ঘমায়, সমুদ্র থেকে ১৩৮ [িলোমিটার দূরে হুগলী নদীর 
বামতীরে কলকাতার অবস্থান । সমুদ্রুতল থেকে মানত ১৩-১% সোন্টিমিটার বা &-৬ 
ইডি উপরে অবাচ্থছত। কলকাতা হুগলী নদীর বামতীরে উত্তর-দাক্ষণে ১১ 
1িলো মিটার বিস্তৃত এবং লবণ হদ পর্যন্ত এর বস্তুীত। 

ঠিকুজি পবের সঙ্গে সীমানা পৰ শেষ করে আমাদের এাগয়ে চলতে হবে 
কলকাতাকে নিয়ে সামনের দশকের দিকে । আজ কলকাতা তার বয়সকে তিন 
শতাব্দীতে এনে দাঁড় করিয়েছে । পরিব্তনও হয়েছে কলকাতার । আজ অনেকের 
চোখে কলকাতা কল্লোলনী [তিলোত্তমা । তাই ব্রমপর্ধায়ের আলোচনাতে ফিরে 
গিয়ে তিলোত্তমা বৃপকে পৃর্ণত৷ দেবার চেম্টা করতে চাই। 

সপ্তদশ শতাব্দার শেষ প্রান্তে যে কলকাতার আনুষ্ঠাঁনক প্রাতিষ্ঠা হয়েছিল 
এবং জব চার্ণক ছিলেন যার উদ্যোস্তা সেই কলকাতা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের 
জামদার শোভা সিং এর প্রচণ্ড আব্রমণে সাংঘাঁতকভাবে ক্ষাতিগ্রচ্থ হল। ইংরেজরা 
তাদের বাণিজ]কেন্দ্র সুরক্ষিত করার জন্য দুর্গ করতে চাইল । আর্জ পেশ করা 
হুল নঝাবের কাছে, অনুমাত মিলল ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল 
জাম কেনা, জাম মানে কলকাতা, সুতানুটি ও গোঁবন্দপুর এই 1তিনাট গ্রাম। 
১৩০০ টাকায় সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে এই জমি কিনে দুর্গ তৈরী শুরু করল 
ইংরেজরা । শেষ হল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে । আজকের ফে়ারাল প্লেস থেকে শুরু 
করে কয়লাঘাট পর্যন্ত আর 'বি-বা-দী-বাগ থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত ছিল এই 
দুর্গের বিস্তাতি। 

এই দু তৈরীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে কলকাতার জীবনে । কারণ, এই দুর্গ 
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তৈরীর পাশাপাশি তৈরী হ'ল জেটি, ব্যারাক, হাসপাতাল, আর গীর্জা । ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবার্দীরা এদেশে পদার্পণের অনেক আগে থেকে যেমন কলকাতার আস্তত্ব 
বর্তমান ছিল, আবার এটাও ঠিক যে ইংরেজসাম্রাজাবাদীরা তাদের বাঁণজাকেন্দ্ 
হিসেবে কলকাতাকে বেছে না নিলে কলকাতা মহানগরীর এত দুতপ্রসার ঘটত 
[কনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


অচ্টাদশ শতাব্দী 


অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৭০৬ খ্বীষ্টাঞ্দে কলকাতার প্রথম 

জরীপ হয়। ১৭০৭ শ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন এর বেঙ্গল কনৃসাপ্টেশনের বিবরণ থেকে 
এই জরীপ কার্ষের ফলাফল জানা যায়। কলকাতাকে এই জরীপ অনুযায়ী চারটি 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

(১) উত্তরে সুতানু'টি গ্রাম ( বর্তমান শোভাবাজার, শ্যামবাজার অণুল ) 

(২) বাজার কলকাতা ( বর্তমান বড়বাজার, চিংপুর অণল ) 

(৩) টাউন কলকাতা ( বর্তমান বউবাজার ধর্সতলা অণুল ) 

(৪) গোবিন্দপুর (বর্তমান ফোটউইলিয়ম অণ্ুল ) 


বিস্তারিত চেহারা ছিল এই রকম-_ 
অঞণ্চলওয়ারী সুতান7ট বাজার টাউন গোবিন্দপুর 
[বভাগ কলকাতা কলকাতা 
৯ ৮ ৩ ৪ & 

বসতি ১৩৪ বিঘা! ৪ কাঠ! ৪০১ বিঘা ১১ কাঠা ২৪৮ বিঘা! ৬ কাঠা ৫৭ বিঘা ৯ কাঠ] 
ধানক্ষেত ৫১৫ বিঘা ৬ কাঠ! ১ ৪৮৪ বিখ] ১৭ কাঠ ৫১০ বিঘা]! ১১ কাঠা 
সবৃজি ৩২ বিঘ। ১৯ কাঠ! ৮ ৭৭ বিঘ1 ১৮ কাঠ! ৩৫ বিঘ! ১৪ কাঠা 
তামাক ৮ বিঘা ৬কাঠা ৮৫ ৩৮ বিঘা ৭ কাঠ। ১৩৯ বিঘ। ১৬ কাঠ! 
তুলা ১৪ বিঘ] ৭ কাঠ ৮৫ ১৯ বিঘা] ১৫ কাঠ! ৮৫ 
কলাবাগান ৬০ বিঘা "কাঠা ণবিঘা.৪ কাঠা ১৬৯ বিঘা ১৮ কাঠা ১২ বিঘ। ৬ কাঠ! 
বাশবন ১ ১ ১ বিঘা ১৬ কাঠা ৪ বিঘা ১০ কাঠ! 
জঙ্গল ৪৮৭ বিঘা ১ কাঠ ৮ ৩৬৩ বিঘা ১৫ কাঠ ৮৩ বিঘ] ১৪ কাঠা 
পতিত জমি ১ ১ ২৭ বিঘ! ৩ কাঠ1 ১৬৯ বিঘ| ১২ কাঠ! 
বাগান ১৫২ বিঘা ৪ কাঠা ৪ধ বিঘা ১১ কাঠা ১ ১ 

মোট ১৪০৪ বিঘা ৪ কাঠ! ৪৫8 বিঘা ৬ কাঠ! ১৪৩১ বিঘ1 ১৫ কাঠ1 ১০১৩ বিঘা ৯ কষ্ট! 





উত্ত তথ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে কলকাতার তখন আয়তন ছিল মোট 
8৩০৪ বিঘা ৪ কাঠা অর্থৎ ১৪৩৫ একর জাম ছিল কলকাতার ভূথও। 
এরমধ্যে জঙ্গলই ছিল ৩১২ একর; ধানের জমি ছিল ৫৩৩ একর; বিভিন্ন 
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শব্য ক্ষেত্র ছিল ১২২ একর! পরবর্তী আর একটি হিসেব অনুযায়ী এ সময় 
কলকাতার পতিত জমি ছিল ৩৮১ একর। কলকাতর বসতি অণুল ছিল এ 
সময়ে মাত্র ২৮০ একর জামতে। যারমধ্যে বাসগৃহ, দোকানপাট, বাঞ্জার, রাস্তা 
সবাকছুই 'হিসাব করা হয়েছে। কলকাতায় 'বাভল্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসময় 
বসবাস শুরু করে দিয়েছেন। টাউন কলকাতা চলে গেছে ইংরেজদের দখলে, 
সুতানুটির মূল বাসিন্দারা হলেন দেশীয় বণিক সম্প্রদায়, বাজার কলকাতা হল 
বাণজাকেন্দ্র আর গোঁবন্দপুরে বাস হোলো খুবই সাধারণ মানুষজনের । 

এসময় শহরের সমস্ত উপকরণই ছিল কলকাতায় অনুপস্থিত, যানবাহন বলতে 
পালৃকী অথবা ডুলি। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত মূলত জলপথে। সেই কারণেই 
শহরের অন্য অণ্ণলগুঁলর উন্নাতি অথবা প্রয়াসের কোন প্রচেন্তাই তখন ছিল না। 
১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ট ইওয়া কোম্পানী কলকাতাকে একটি স্বতন্ত্র প্রোসডেল্সী 
হিসাবে ঘোষণা করল। এই বছরই কলকাতার প্রথম জরীপ কার্ষের তথ্য 
প্রকাশিত হয়, এর উল্লেখ পূবে করা হয়েছে । সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, 
শহর সম্পকিত বৈজ্ঞাঁনক চিন্তার প্রচেন্তা ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হল। 
১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম গীর্জা সেপ্ট জল্স- চার্চ 'নিমিত হল । ১৭১৭ 
খীষ্টাব্দে কলকাতার পার্্ববরাঁ ৩৮ট গ্রামের ইজারা পেল ইংরেজ ইন্ট হওয়া 
কোম্পানী, বছরে আট হাজার একশ একুশ টাকা আট আনা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত 
হয়ে। তারা বাদশাহ ফারুক শিয়ার কাছ থেকে এই ইজারা গ্রহণ করল । এই ৩৮টি 
গ্রাম আজকের কলকাতাবাসীর অত্যন্ত পরিচিত। এগুলর অবস্থান বর্তমানে 
মেট্রোপালিটন কলকাতার মধ্যে _সালাকয়া, হওড়া (্টেশন সংলগ্র এলাকা ), 
কাশুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, বেতড়, বেলগাছিয়া, দাক্ষণ পাইকপাড়া, দাক্ষিণদ্বারী, 
উপ্টোডাঙ্গা, শিমলা, কীকুড় গাছি, বাগমারী,মর্জাপুর, শিয়ালদহ, বেলেঘাটা, ট্যাংরা, 
তিলজ্লা, গোবরা, চৌরঙ্গী, ইণ্টালী ইত্যাদ ৷ সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল কলকাতার 
আয়তন । আয়তনের প্রসার ঘটলে 'কি হবে, কলকাতা নগরজীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল 
না কিন্তু। ইংরেজরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য সামান্য [কিছু রাস্তা তৈরী করল। 
বাস এঁ পর্যন্তই । যা কছু উন্নাতি তা হল টাউন কলকাতাকে [বরে । 

১৭২৫ খ্রান্টাব্দেই প্রথম চিংপুরে গোঁবন্দরাম মিত্রের নবরত্ব মান্দর তৈরী হল 
কলকাতায় অর্থাৎ [হন্দুধর্মের প্রসার ঘটাবার জন্য এর সূচনা এবং পরবর্তী সময়ে 
ধীরে ধারে বেশ কিছু ছোট বড় মন্দির তৈরী হয়েছে কলকাতার 'বাভন্ন জায়গায়, 
যেমন, ফিরিঙ্গী কালীবাড়ী, কালীঘাটের কালামান্দর, ঠনঠাঁনয়া কালীমান্দর 
ইত্যাদ । | 

১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয়বার জরীপ করা হল কলকাতার অর্থ সুতানুটি, টাউন 
ও বাজার কলকাতা এবং গোঁবন্দপুরের। এতে দেখা গেল স্ত্রী) হয়েছে ৪টি আর 
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লেন এর সংখ্যা ৮টি। এই জরীপ কার্ষের পরের বছরই কলকাতার দায়িত্ব 
তুলে দেওয়া হয় নয়জন অল্ডারম্যান ও একজন মেয়র নিয়ে গঠিত এক নগর 
সমিতির উপর । কলকাতার উন্নয়নের জন্য ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত এই. নগর 
সমিতি কলকাতার পথ ঘাটের ?কিছুটা উন্নতি সাধন করেছিল। 

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; (বিদ্যালয়টির 
নাম বেলামস চ্যারিটি স্কুল অর্থাং এইসময় থেকেই কলকাতায় শিক্ষাপ্রসারের 
প্রথম সূচনা হয় এবং ক্রমশঃ এর প্রসার ঘটে। তবে কলকাতায় নারীশিক্ষার 
ব্যাপারে সময় কাল আরও পরে, এ বষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা 
যাবে। 

১৭৪২ শ্রীপ্টান্দে কলকাতার তৃতীয় জরীপ সম্পূর্ণ হল। কলকাতার নগর- 
জীবনে ১৭৪২ শ্রীষ্টান্ে আর এক্াট কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে, & 
বছরেই মারাঠা বগাঁদর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য ইংরেজরা 
'মারাঠা ডিচ' খনন করে। মারাঠা ভিচের অবস্থান থেকেই বোঝা যার ইংরেজরা 
তখন কলিকাতা বলতে কাকে বৃঝত। এই খালের (ডিচের) অববাস্থৃতি ছিল 
বঙমান আচার্য প্রফুললচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড অথাৎ সাবেক 
আমলের সাকু'লার রোড চত্বরে । এছাড়া কলকাতায় তখন আরও একটি খাল 
ছিল-_সেঁটি হল ডিক্গিভাঙ্গার খাল। এই খাল গঙ্গা এবং লবণ হদের মধ্যে 
যোগাযোগ সাধন করত ; বর্তমানে ক্রীকরো এবং সুবোধমল্লিক স্কোয়ার বরাবর 
পুবে-পশ্চিমে এই খালের বিস্তুতি ছিল। 

পুরানো কলকাতার প্রথম নকৃশা প্রস্তুত করা হয় ১৭৫৩ শ্বীষ্টাব্দে। নকৃশাটি 
প্রস্তুত করোঁছলেন লেফটেন্যাণ্ট ওয়েলস নামে জনৈক সৌনক। তান তার 
আজ্কত নকশার নামকরণ করেছিলেন- প্ল্যান অব ফোর্ট উইলয়াম আও পার্ট 
অব দ্য সাট অব কলকাতা । এই নকশাটিতে শুধুমারর পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম 
ও ডালহোচস স্কোয়ার অণ্ুলটুকুর নক-শা আঁকা ছিল। এই নক-শা আঁকার 
বত্িশ বছর পর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মার্ক উড নামে জনৈক 
সাভেয়ার নতুন করে কলকাতার নকৃণা করেন কিন্তু ১৭৮৫ সালে আঁকা হলেও 
এটি প্রকাশ হয়েছিল ১৭৯২ সালে। 

১৭৫৬ শ্রীষ্টাব্দে আবার জরীপ করা হল। এই গৃহসাবে দেখা যায় যে 
কলকাতার রাস্তা, লেন ও বাইলেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৭$৬ খ্ীষ্টা্ 
কলকাতার জীবনে আর একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এ 
বছরই কলকাতার শ।/সকগ্ো্ঠী অর্থাৎ ইংরেজবাঁণক সম্প্রদায় বাংলার নবাব 
সিরাজদোল্লার আরুমণে কলকাতা পরিত্যাগ করে নিকটবরা ফলতায় আশ্রয় নেন। 
কিন্তু পরের বছরই পলাশীর যুদ্ধে সিরাদৌল্লা পরাস্ত হলে এবং ইংরেজদের 


১০ এ নগরীর নারী কথা 


মদতে মীরজাফর নবাব হওয়ার পর ইংরেজরা শুধু কলকাতাই নয়, পা্বতা 
চন্বিশ পরগনা, সঙ্গে প্রচুর অর্থও পেয়ে গেলেন। 

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার উন্নতির ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবার 
ফলম্বরূপই কলকাতা থেকে মুশিদাবাদ পর্যন্ত ডাক চলাচল ব্যবস্থা শুরু হয়। 
১৭৫৬ খ্ীষ্টাব্দে জুন মাসে কলকাতার জন্য প্রথম পথ সমীক্ষক (রোড সার্ভেয়ার) 
নিযুন্ত হন, কিন্তু এ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও তান কলকাতার কিছুই উন্নাতি 
করতে পায়্েননি। 

১৭৭৩ খীন্টান্দে তৎকালীন কলকাতার গোবিন্দপুরে নিমিত হ'ল এখনকার 
ফোর্ট উইলিয়াম | কালক্রমে এই ইংরেজ বসাঁত যে নিরাপত্তা ও ব্যবসায়ের সুযোগ 
চ্ছাপন করল তার আকর্ষণে নিকটব্তী অণ্ুল সমূহের ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভাতি 
শ্রেণী এখানে এসে বসবাস শুরু করে। সম্ভবতঃ, তস্তুবায়, গঙ্ধবাঁণক, কাংসাকার, 
যোগী বা নাথ সম্প্রদায় ও গো-পালক আঁহরগণ এক এক পল্লীতে ঘন বসাঁত 
করে। ফলে কলকাতার 'বাভন্নপল্লীর নামের মধ্যে বেনেটোলা, কাসারপাড়া, 
যুগিপাড়া, আহিরিটোলা, দর্ঁজপাড়া, নাথেরবাগান, প্রভাতি জাতিসূচক বহু 
নামের প্রচলন দেখা দেয় । 


১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বুকে সাহত্য-সংস্কৃতির সুচনা সরূপ প্রথম সংবাদ- 
পন্রু সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয় ২৯শৈ নভেম্বর ; এই সংবাদপত্রের 
সম্পাদক ছিলেন জে. এ. হিকি। 

১৭৮৪ খ্রী্টাব্জের মার্চ মাসে সরকারী কাগজ “কলকাতা গ্রেজেট' প্রকাশিত 
হয়। এই বছরই সেপ্ট জন গীর্জা তৈরীর জন্য লটারী করে টাকা তোলা হয় । টাকা 
তোলার এই কৌশল এতই জনাপ্রয় হল যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে টাকা তোলার 
পদ্ধীত হিসাবে 'লটারী'র ত্বীকৃতি হয়ে গেল । 

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ এ্রাপ্রল প্রথম মাসিকপন্ত ওারয়েন্টাল ম্যাগাীজন বা 
কাাালকাটা আমিউজমেণ্ট নামে মাসিক পান্রকাটি প্রকাশিত হয়। মের্সাস গর্ডন 
এও হে এট প্রকাশ করেন। 

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে প্রথম হাসপাতাল তৈরী হয় নাম ক্যাম্পবেল 
হাসপাতাল ; বর্তমান নীলরতন। এরপর ধীরে ধীরে কলকাতার বুকে আরাঁজকর 
মেডিকেল হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশান্যাল মৌডকেল 
কলেজ হাসপাতাল, শেঠ সুখলাল করনান হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ সেবা প্রাতিষ্ঠান, 
শভুনাথ পাঁওত এ-সমস্ত বড় বড় হাসপাতালের পাশাপাশি আরও বেশাকছু 
মাঝার ধরনের হাসপাতাল তৈরী এবং ছোট ছোট হেলথ সেপ্টারের ব্যবচ্ছা হয়েছে। 
শুধূমান্্ মাহলাদের জন্য যে হাসপাতালটর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য তা হোলে। 


এ নগরীর নারী কথা ১১ 


চিন্তরঞ্জন সেবাসদন, যেটি হাজরায় ক্যান্সার 'রর্সাচ সেপ্টারের ঠিক পাশেই অবা্ছিত। 
এ ছাড়াও আরো কিছু ছোট হাসপাতাল তৈরীর প্রচেন্টাও কার্যকরী হয়েছে। 

১৭৯, শ্বীন্টাব্দে কলকাতার পিচালনাভার আঁপিত হয় জাণ্টস্‌ অব- পিস্দের 
উপরে। পুরানো নগর সাঁমাত ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল । নগর সামাতর দ্বারা আর 
কলকাতার কোন উন্নীতিই না হওয়ায় জান্টিস অব পিস'রা টাকা জোগাড় এর 
উদ্দেশ্যে লটারী শুরু করলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী কলকাতা থেকে 
[বলাতে প্রথম ডাক যায়। ১৭১৯ শ্রীন্টান্দে 'জাণ্টিস অব পিস্‌ এর লটারীর 
টাকায় গড়ে উঠল কলকাতার প্রথম বড় রাস্তা বা 'রোড' বর্তমানের আচার্ধয প্রফুল্ল 
চন্দ্র রায় রোড ও আচার্ধয জগদীশ চন্দ্র বসু রোড । সুতরাং মারাঠা 'ডিচ- অপসারিত 
হ'ল। বাড়ীঘর তৈরীর জন) ডিক্গঈভাঙ্গার খালও বুঁজয়ে দেওয়া হয়। ১৭৯২ 
খ্রীষ্টাব্দে আফজল কৃত বেইলির মানচিত্রে কলকাতার জানবাজার থেকে 'াচার্য 
জগর্দীশ চন্দ্র বসু রোড পর্যন্ত অঞ্চলে ইংরেজদের ৮০1টি বাড়ী দেখা যায়। এই 
বাড়ীগীলই সম্ভবতঃ কলকাতার প্রথম পাকাল্যড়। এইভাবে লটারীর টাকায় 
উন্নাতর পথ ধরে কলকাতা মহানগরী উনাঁবংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে প্রবেশ করল । 


উনাবংশ শতাব্দী 


উনাবংশ শতাব্দী নবজাগরণের শতাব্দী । এই শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতার 
চেহারা ছিল কি রকম এ প্রশ্নের উত্তর সর্প লর্ড ভ্যালেম্পিয়ারের ১৮০৩ 
খীন্টাব্দের মন্তব্য স্মরণ যোগ্য। “কলকাতার সাহেব পাড়ার ভাল ভাল ঘরবাড়ী 
দেখে মনে হয় এই শহর এখন ভারতে বৃটিশ শাসনের উপযুস্ত কেন্দ্র হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। চৌরঙ্গী একটি গ্রাম, যার মধ্যে বড় বড় অট্রালিকা গড়ে উঠেছে। 
এদেশী কৃষ্ণাঙ্গদের পাড়া 1কম্তু অত্যন্ত কদর্য, যেমন তার সরু সরু নোংরা নোংরা 
রাস্তাঘাট, তেমানি ঘর বাড়ী। আঁধক।ংশ খড়ো ঘর.....।৮ 

১৮০৩ খ্রীষ্টা্দেই লর্ড ওয়েলেসূলী 'নযুন্ত ৩০ জন সদস্য বাঁশষ্ট যে কামাট 
হয়, সেই কাঁমটিতে যে কাজগুলি দেওয়া হয় তা হোলো--বাজার, কসাইখানা, 
কবরখানার স্থান নিদিষ্ট করা, বাড়ীঘর ও রাস্তাঘাটের সংস্কার ও 'নম্নাণ করা এবং 
জলানকাশী নর্দমা তৈরী করা। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এই কাঁথাঁট যে 'রপোর্ট 
দাঁখল করে, সরকার সেই রিপোর্ট মঞ্জুর করা সত্তেও লর্ড ওয়েলেস্লীর এদেশ 
থেকে বিদায় গ্রহণকাল অর্থাৎ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন কাজই হয়নি। ১৮০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মপ্টোর আমলে এই কাঁমাঁট বাল করে দিয়ে এক নতুন শহর 
উন্নয়ন কাঁমাটি নিয়োগ করা হয় । আবার পাচ বছর পর অর্থাৎ ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্দে 
এই কামটি তুলে দিয়ে নিয়োগ করা হয় সু'বিখ্যাত “লটারী কাঁমাট।” আবার 
তিন বছর কাজ করার পর নতুন এক লটারী কমিটির হাতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 


১২ এ নগরীর নারী কথা 


কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হছল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত এই লটারী কমিটির 
কার্যকাল অব্যাহত ছিল। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতার পারচালন কর্তৃপক্ষ 
বহুবার পরিবাতিত হলেও কলকাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য অথ" কিন্তু 
একমান্র “লটারী' করেই সংগৃহীত হত। পাঁরচালন কর্তৃপক্ষ পাঁরব্নের সঙ্গে 
সঙ্গে পূৰব্তী পারচালকগণ কলকাতা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ও লটারী 
সংগৃহীত টাকা নতুনদের হাতে সবসময়ই তুলে দিতেন। লটারী সাধারণত বছরে 
একবার হত। তবে ১৮১৪ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরে মোট সাড়ে 
চার লক্ষ টাকা তোলা হয়, এই টাকা ১৭টি লটারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ১৮৩৬ 
ধীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পালমেণ্ট মারফত লটারীর টাকাম্ন শহর উন্নয়ন গৃহিত কাজ 
এ ধরণের জনমত সংগঠিত হওয়ায় "লটারী কমিটি কাজবন্ধ করতে বাধা হয়। 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার উন্নয়ন বলতে যাযা 
হয়েছিল তা হল, বেলেঘাটার খাল ও টাউন হল নির্মান। বেশ কিছু পুকুর ও 
জলাশয় খনন করা হয় ; নিমিত হয় বেশ কয়েকটি রাস্তা । আর তৈরী হয় বেশ 
[কিছু বাজার । এই সময়ের মধ্যে কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থারও পাঁরবর্তন ঘটে। 
এতাঁদনকার পালুকীর পরিবর্তে ঘোড়ার গাড়ী চালু হল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কলকাতার একমান্র যান পালৃকীর বেহারারা ধর্মঘট করে । এই ধর্মঘট চলাকালীন 
কলকাতার রাস্তায় সবপ্রথম ঘোড়ার গাড়ী চালু হল । 

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁড়ষার জাঁমদার সন্তোষ রায়ের অর্থে নিমিত হল কালী- 
ঘাটের কালীমান্দির। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম কলেজ হল হন্দু কলেজ' পরবতাঁ সময়ে এই কলেজই প্রোসিডেলী কলেজ 
নামে পরিচিত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদ 
প্র প্রকাশিত হ'ল সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ", এই সংবাদ পন্রের সম্পাদক ছিলেন 
জেমস রুার্ক মার্শম্যান। 

এভাবেই কলকাতার পথঘাট-বাজারের উন্নাতর পাশাপাশি সংস্কৃতি-সাহিত্যের 
প্রসার ঘটতে থাকে । প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য কলকাতার বেশ 'কিছু রাস্তা, পুকুর, বাজার 
ইত্যাদ স্হাপিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও [কিছু [কিছু পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্হা ও জলনিকাশী ব্যবস্হা চালু করা সম্ভব হয় নি। এই সময়ও 
কলকাতার যাবতীয় ময়লা আবর্জনা গঙ্গাতেই ফেলা হত। কিন্তু এব্যাপারে 
1হন্দুদের আপান্ত ছিল। এই আপীশ্তর ফলেই পরবতাঁকালে কলকাতার জল- 
নিকাশী ব্যবস্হায় গঙ্গার মত নদীর সুযোগ গ্রহণ করা যায় নি। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রেল ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড 
বৌঁণ্টগ্কের সময় মোৌডকেল কলেজ স্হাঁপত হয় । ১৮৪০ শ্বীষ্টান্দে ১০নং 
বচৌরঙ্গী লেনে বোর্ণ ঞ্যাণ্ড শেফার্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রথম ফটোগ্রাঁফক স্টাডও 


এ নগরীর নারী কথা ১৩ 


খোল! হয়। এই শহরে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন ১৮৪২ শ্বীষ্টাব্দে টিপু 
সুলতানের পুন নবাব জাদা গোলাম মহম্মদ, মসাঁজদটি নিমিত হয় এসপ্ল্যানেডে। 

কলকাতার বাঁণাঁজ্যক সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং এখানে শিল্পস্থাপনের 
উদ্দেশ্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাকে রেলপথে সংযুন্ত করার পরিকম্পনা হাতে 
নেওয়া হয়। এ বছরই রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হয়; ১৮৫৪ খ্ীষ্টাব্দ 
১৫ই আগন্ট হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চলতে শুরু 
করে এবং এ বছরেই ২৯শে আগম্ট হাওড়া থেকে পানডুয়া পর্যন্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা 
দ্বারা সংযুন্ত হয় । পরব্তাঁকালে এই রেলপথেই রানীগঞ্জ-আসানসোল অণ্চল থেকেই 
আসত কলকাতার জন্য করলা । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষাদকে কলকাতা এবং আশেপাশে বেশ 
ণকছু চটকল 'নিমিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার 
শোষণ যন্ত্রটকে চাঙ্গা করার কাজ এই সময় থেকেই বেশ জাকয়ে শুরু করে 
দেয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশন প্রাতীচ্িত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে কলকাতা তথা ভারতের সমাজ জীবনে এক বিচিত্র ধরণের গুণগত পাঁরবর্তন 
সাঁধত হয়। ১৮৪৯ খীষ্টাব্দে দেশীয় মেয়েদের জন্য কলকাতায় প্রথম বালকা 
বিদ্যালয় চালু হয়, যার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তৈরী করেছিলেন ড্রি্ক 
ওয়াটার বেথুন অর্থাৎ এসময় থেকেই পর্দানসীন এদেশীয় মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে 
এসে শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটল । এই বছরই & নভেম্বর কলকাতায় টোলগ্রাম 
লাইন চালু হয় ডায়মওহারবার পর্যস্ত কেবলমান্র সরকারী কাজের জনা এবং পরে 
১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর থেকে হয় সবসাধারণের জন্য । 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের কর্মসূচীগুল হ'ল--প্রথম স্বাধীনতা (1সপাহী অভুখন ), 
নীলকরদের অত্যাচার, শোষণ ও তার 'বরুদ্ধে গ্রণ অভ্যুত্থান, সাঁওতাল অভুখান, 
ভারতীয় জামদার ও বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ভারতীয় 'জাতীয় কংগ্রেস এর প্রাতিষ্ঠ, 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইত্যাদি । 

কলকাতার শিল্প স্থাপনের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল । লোকজন 
বাড়তে লাগল । সমস্যা হয়ে দাঁড়াল পানীয় জল, জলানকাশী, পাঁরবহন ব্যবস্থা 
ইত্যাঁদ ৷ রাস্তাঘাট উন্নয়নের কথা ইংরেজরা ভাবছিল অনেকদিন থেকেই; 
কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালহলো শিল্প বাণিজ্যের সুবিধা অনেক | এ ব্যাপারে 
প্রধান বাধা ছল রাস্তাঘাট এবং প্রযুন্তীবজ্ঞান সংক্রান্ত উপযুন্ত লোকাভাব। ১৮৫৬ 
খাষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধমে এ বাধা দূর হল, 
বর্তমানে এটি শবপুর বি. ই. কলেজ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার অথ এই যে, 
নিজেদের মুনাফা বদ্ধর জন্য যা যা করণাঁয় তাই বটিশ সাম্রাজাবাদ চালু করল 
কলকাতায় । এদিকে ১৮৫৭ ধ্রীষ্টাব্দে সিপাহাঁ অভুযুর্থনের পর পরই দেশঢর 
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সাথে সাথে কলকাতার দায়িত্বভার ইষ্ট হীওয়া কোম্পানীর হাত থেকে চলে গেল 
ইংরেজ সরকারের হাতে । কলকাতা হ'ল ভারতের রাজধানী । 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গীতে প্রথম ফুটপাত তৈরী হয়। উনাবংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে কলকাতার নতুন ভূমিকার পশ্চাতে শিল্প বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে 
1তনাঁট কারণ দেখা যায়, (১) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজখাল খননের ফলে পশ্চিমের 
সাহত বাঁণঙ্যপথ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। (২) কলকাতা থেকে ১৬০ কাম 
দূর রানীগঞ্জে কয়লা আবিষ্কার, (৩) ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ। এর ফলে 
নতুন ভাবে কলকাতা ও তংপার্খববাঁ অণ্লে শিস্পোদ্যোগ আরভ্ত হ'ল। পূর্বে 
চট ও থাঁল প্রস্তুত করবার জন্য ডাওতে পাট চালান দেওয়া হত। 'কন্তু এদেশে 
এঁ পাটজাত দ্রব্গুলির উৎপাদন বায় অনেক কম হওয়ায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের 
পর থেকে কলকাতা ও হুগলী নদীর তীরবতাঁ অন্যান্য অণলসমূহে অনেকগুলি 
চটকল গড়ে ওঠে। 

রেলপথের সুযোগ সুবিধা লক্ষ্য করে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা-রাণাঘাট 
রেলপথে সংযুস্ত হল। এরপর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লকাতা-ক্যানিং ১৮৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা-ডায়মওহারবার এবং কলকাতা-বনগীা রেলপথে সবুন্ত হয়। 
কলকাতার শিয়ালদহে এই কারণে একটি রেল স্টেশন চালু হয় ১৮৬২ শ্বীষ্টাব্দে। 
১৮৬৭ খ্বীষ্টাব্দেই আরও একটি মন্দির নিমিত হয় কলকাতার বুকে, সেটি হ'ল 
পরেশনাথের মান্দ্র। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃতির প্রসার স্বরূপ তৈরী হ'ল প্রথম সাধারণ 
রঙ্গালয়--১১ই মে বাগবাজারে আমেচার থিয়েটার 'শ্যামবাজারে নাট্য সমাজ' নাম 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭৩ খ্রান্টাব্দে কলকাতায় ট্রাম চালু হয়ে গেল, এই 
বছর ফেব্ুয়ানী মাসের মধে) দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতার ট্রাম লাইন বসান 
হয়। লাইন ছিল ?শয়ালদহ ছ্টেশন থেকে শুরু করে বৌবাজার স্ত্রীট ধরে, ব-বা- 
দী-বাগ হয়ে স্ট্রাও রোডের উপর দিয়ে আমেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত । এই লাইনে 
প্রথম ঘোড়ায় টানা ঘ্রম গাড়ী চলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী । 

১৮৭৬ শ্বীন্টাব্দে কলকাতার পারচালন কর্তৃপক্ষের চেহারাটা পুরোপুঁর 
পাণ্টে গেল। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, ৪৮ জন নবাচিত 
কমিশনার নিয়ে গঠিত কলকাতা পৌরসংস্থা তার কাজ শুরু করে দিল। পোর 
সংস্থা আগেই গঠিত হয়; যাদও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জান্টিস অব পিস্-দের নিবাচন 
করার অধিকার করদাতারা পেয়েছিলেন কিন্তু নিবাচিত পোরসংস্থা এই প্রথম। 
১৮৭০ খ্রীষ্টাথ্টে কলকাতা বন্দর পাঁরচালনার জন্য একটি স্বপংশাসিত সংস্থা 
গাঠিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাত্দে কলকাতা শহরে জল সরবরাহের জন্য পলতার 
জল শোধনালয় স্থাঁপত হয় উদ্যোন্তা “কলকাতা নগর উন্নয়ন কাঁমাঁট' [0810880 


এ নগরীর নারী কথা ১৫ 


0 [1900521002106 00001016666 ]। ১৮৭২ খীষ্টা্দ থেকে ৩৫ 
কিলোমিটার দূরের পলতা থেকে দৌনক ছয়লক্ষ ন্রিশ হাজার মানুষের জন্য দু'শো 
স্তর লক্ষ লিটার হিসাবে অর্থাৎ জন প্রাত রোজ একযাঁট্র 'লটার করে বিশুদ্ধ 
জল কলকাতায় আসতে শুরু করল। 

কলকাতায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোলিফোন চালু হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টার 
উইলিয়াম জো এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
বাঙালী কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্দেলর হিসাবে 'নিধুস্ত হন স্যার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী কলকাতা 
বিশ্বাবদযালয় স্থাপিত হয়। এর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিল উইলিয়ম 
কলভিন্‌। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় দমকল বাহনী প্রাতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৫-র 
২৭শে নভেম্বর এ শহরে প্রকাশ্যে বাংলা নাটক আঁভনীত হয়ে দেশীয় সংস্কৃতি 
বকাশের পথ উন্মুস্ত করে দেয়। ১৮১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পথে প্রথম মোটর 
গাড়ী চলতে শুরু করে। কিন্তু মোটরগাড়ী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে আবিষ্কৃত 
হয়। ১৮১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার 1থয়েটারে চলাঁচন্র প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শক ছিলেন 
স্টফেনসন্‌। ১৮১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্রলে। 
নবজাগরণের ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে এভাবেই উন্নাবংশ শতাব্দী এ শতকের দ্বার 
প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র বাহ্যক অর্থ রাস্তা, জল, আলো, শিল্প, যানবাহন 
সুযোগ-সুবিধাই নয়, এরই সঙ্গে পা মিলিয়ে এাগয়ে চলেছে শিক্ষা, সাহত্য, 
সংস্কীত। নিজেকেই এভাবেই স্বয়ং সম্পূর্ণ করে 'দিয়ে বিদায় নিল, উনবিংশ 
শতাব্দী, ঘোষণা করে দিয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর আগমন বাঠা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
যে উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় সুষ্ঠ এবং সুন্দর ভাবে বসবাসের জন্য 
ইংরেজরা কলকাতায় ৪০ বর্গ ক. মি. এলাকায় জল নকাশী নর্দমা আর পয়$ 
প্রণালী [নিম্াণ করে। পরবর্তাকালে এই ব্যবস্থা বাড়ানো তো হয়নি বরণ পুরানো 
ব্যস্থাগুলি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণও করা হয়নি। 


বংশ শতাব্দী 


উনাবংশ শতাব্দীকে বিদায় দিয়ে কলকাতার বুকে যখন পা রাখল বিংশ- 
শতাব্দী তখনই কলকাতা ানজেও অনেকটা সমৃদ্ধ । বিংশ শতাব্দীর একেবারে 
শুরুতে অর্থাং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জনসংখ্যা ৪৭৭৯৬ । পরবতাঁ ৫০ 
বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপায় প্রায় ১৭৬ শতাংশ হারে । কিন্তু ১৯১৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
এই হার মাত্র ১৯ শতাংশ । পরনতাঁ দশকগুলি এ-সংখ্যা ক্রমশ বাদ্ধর দিকে । 
১১৮১ শ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী ৩৩, ০৫, ০০৬ এর মধ্যে পুরুষ ১৯, ৩০, 
৩২০ জন এবং নারী ১৩, ৭৪, ৬৮৬ জন। কলকাতার লোকবসাতি ঘনত্ব সবর 


১৬ এ নগরীর নারী কথা 


সমান নয়। জনবসতির ঘনত্ব বড়বাজারে সবাধিক ; এটিই কলকাতার প্রধান 
বণিজ!কেন্দ্র। এখানে প্রাতি একরে প্রায় ১০০ জন লোক বাস করে। নারী 
পুরুষের অসম অনুপাত কলকাতার জনসমাণ্টর আর একট বৈশিষ্টা। ১৯১৬ 
খী্টষ্দের জনগণনা অনুযায়ী, প্রাতি ১০০০ জন পুরুষ অনুপাতে নারীর সংখ্যা 
৬১০ জন, ১৯৮১-র জনগণনা এ সংখ] বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭১২ জন। এই 
অনুপাত সব অগচলে সমান নয়; বড় বাজার ও 'খাঁদরপুরে বাঁহরাগত কমাঁদের 
সংখ্যা সবাধিক বলে এখানে পুরুষের তুলনায় নারীর হার সব্ধপেক্ষা কম। ১৯৫১ 
খ্ীষ্টাব্পের জনগণনা অনুসারে দেখা যায় যে, কলকাতার প্রায় ৬৬৯ শতাংশ 
লোকই বাইরে থেকে এসে এখানে বসবাস করে তার মধ্যে ১৭ শতংশ 
পৃববিঙ্গাগত উদ্ধান্তু ৷ 

এবার আসা যাকৃ বিংশ শতকের কলকাতা শহরের উন্নয়নের কথায় । ১৯০২ 
খ্াষ্টাব্দে শহরে প্রথম বৈণু]তিক ট্রাম আসে, এই বছর ২৭ মার্চ খাঁদরপুর রুটে 
প্রথম বৈদু)াতক ট্রাম চলে । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শহরে ট্যাক্সির প্রচলন হয়। 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শহরে ট্রাঁফক প্ালশের ব্যবস্থা হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 
কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানাস্তকরণ হয় । অবশ্য এর আগেই 
কলকাতায় শ্রহরজীবনের সুযোগ সুবিধাগুল প্রায় সুপ্রতিষ্ঠত হয়েছিল। 
কলকাতার যাবতীয় উন্লাতি এতাদন পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মাফক 
হচ্ছিল। থুব স্বাভাঁবকভাবে এই উন্নতির পিছনে কোন সুষ্ঠ পরিকম্পনা ছিল 
না। কেবলমান্র প্রয়োজন ভীত্তক অগ্রগতি ঘটেছিল । পাশাপাশি হুগলীনদীর 
দু'ধারে প্রায় ৭২ কিলোমিটার অণ্চল ধরে বহু শিল্প স্থাপিত হয়েছিল। চাপ 
বাড়ছিল কলকাতার উপর, কলকাতার অগ্রগতি নিয়ন্তরত করবার জন্য সেই যে 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জন্য “ক্যালকাটা বিল্ডিং কামশন' নিুন্তু হয়, সেই 
কমিশনের সুপারশ অনুম্বায়ী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় “ক্যালকাটা ইমপ্রচভমেণ্ট 
ট্রা্ট? (0.1, 7, )1 ১৯১৯২ খ্রস্টাদ থেকে এই সংস্থা তদের আনুষ্ঠানিক ভাবে 
কাজ শুরু করে। বার কলকাতার একমান্র যান রিক্সা কলকাতায় ১৯১৪ 
খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাঁজর হলেও, কলকাতায় এই যাত্রীবাহী 'রিকৃসার প্রসার হয় 
১৯২০ খ্ীন্টাব্দে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মোটর বাস চালু হয়। ১১২৪ 
খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙালী মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাস। কলকাতা কর্পোরেশনের ক্রমশঃ অগ্রগতি হতে থাকে । কলকাতার রাস্তা- 
ঘাটেরও উন্নাত হতে থাকে । এরই পাশাপাশি পারবহন ব্যবস্থারও উন্নাতি হতে 
থাকে | পাঁশ্মবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে কলকাতা র্ত্ীয় পারবহন সংস্থার 
বাস ১৯৪৮ থীষ্টা্ণ থেকে কলকাতার পথে নামে । 'মানঝাস এসেছে ১৯১৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে ; স্পেশাল বাস ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে । 


এ নগরীর নারী কথা ১৭ 


আধুনকতার ছোয়া নিয়ে বিদ্যুৎ কলকাতায় এসোছল বিংশ শতাধ্দীর 
শুরুতেই । বেতার এল ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দে। কিস্তু ১৯৪৭ শ্বীষ্টাব্দে দেশভাগের 
সঙ্গে সঙ্গে পর্বঙ্গ থেকে এল আরও মানুষজন ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় 
যা এল তার নাম নগরজীবনের সমস্যা। 

আজ আমরা বংশ শতাব্দীর একেবারে প্রান্তদেশে পৌছেছি, আর মাত দশবছর 
পার করেই তৃতীয় 'বশ্থের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাও পা রাখবে একাবংশ শতাব্দীর 
দ্বারে। তাই কলকাতার উন্নীতির এবং অগ্রগাঁতির বিষয়ে এখনও শেষ কথা বলা 
যাবে না। কলকাতার উন্নতি, প্রসারলাভ ও অগ্রগতির ক্লমাবকাশের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে যেটুকু ধারণা দৃঢ়ভাবে সৃষ্টি হয় তা হল কলকাতার উন্নতির 
জনা শাসকশ্রেণী বিশেষ কিছুই করেনি। বরং একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে 
নাযে কলকাতা শাসকশ্রেণীর কাছে যেটুকু, যা কিছু পেয়েছে তার 'বানময়ে 
শাসকশ্রেণী সংগ্রহ করেছে প্রচুর মুনাফা । আর এই জন্যই কলকাতার উন্নতি 
হয়েছে প্রয়োজন ও সময় 'ভীত্তক। এরফলে সুপারক্পিত প্রকপ্পের মাধ্যমে 
কলকাতা কোনাঁদনই বেড়ে উঠতে পারোন। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
অর্থং দেশে পণবাঁষিকী পাঁরকষ্পনা চালু হবার পর কলকাতায় সামান্য হলেও 
পরিকল্পনা মাফিক কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম, 
তাই আজ শহরের এই জরাজীর্ণ হাল । 


নিচ কথা 


কলকাতার জন্ম বৃত্তান্ত আপাতত শেষ । কার্ষবৃত্তান্তও কিছু হয়েছে । এখন 
যে আলোচনাতে আসা একান্ত জরুরী তা হোলো কলকাতার নারী সমাজ । দেশের 
জনসংখ্যার প্রায় অধাংশ নারী । আদমসুমারীর ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের হিসেব বলছে 
কলকাতায় প্রতি ১০০০ পুরুষ পছু নারীর সংখ্যা ৭১২ জন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে 
যে, সমাজের এক বড় অংশের সংখ্যা হ'ল নারী। তাই যখন আঁতি জাঁকজমকের 
মধ্যাদয়ে আমাদের সবার পপ্রয় কলকাতা তিনশো বছরে পা দিয়েছে তখন 
কলকাতার নারী সমাজের বিষয়ে কিগু আলোচনা হওয়া বোধহয় একান্ত জরুরী। 
যাঁদ অতীত হাতহাসকে সামনে তুলে ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে, নারীদের 
স্থান সেখানে ছিল এক মর্যাদার আসনে । কিন্তু ধীরে ধীরে এ অবস্থার অবনতি 
ঘটতে থাকে । নারীকে বন্দী করে রাখা হয় অন্তঃপুরে ॥ কণ্তরোধ করে নারীকে 
করে রাখা হয় সংসারের আর পাঁচটা আসবাবপন্রের সমতুল্য! অর্থাৎ সমাজে 
পুরুষ শাসিত ধারা বহাল তবিয়তেই 'নিজের জায়গা করে জাঁকিয়ে বসে । সতীদাহ, 
বাল]বিবাহ, বহুবিবাহ, আঁশক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করার মধ্যাদয়ে নারীকে তার 
সত্ত্বা বিকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বদলে অজ্কুরেই [বিনাশ করা হয়। নারী 
অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌছায় । 

কিন্তু পাথবীর ইতিহাসে অতাচারই শেষ কথা বলে না। তই নারীকেও 
একাঁদন অন্ধকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হয়। অবশ্য তা 
একাঁদনে হয়ানি। তাই আজও 'কন্তু নারী অবহেলিত, অত্যাচারিত হচ্ছে নতুন 
নতুন কায়দায় । 

মূলতঃ উনাঁবংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই শতাব্দীরই কয়েকজন 
সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় নারীজাগরণের আয়োজন চলতে থাকে | ক্রমশঃ অনেক 
বাধা দূর হতে থাকে | কণ্তু এর একটা ক্রমাবকাশের পদ্ধাতি আছে যার সাহায্যেই 
এদেশের মেয়েরা বিশেষ করে কলকাতার মেয়েরা আজ কলকাতার তিনশো 
বছরে পা-দয়েছে, গড়ে তুলছে নিজেদের সমৃদ্ধ করে। এরই বিস্তারিত আলোচনা 
করবার চেষ্টা রাখাছ কয়েকটি অধ্যায়ে । 


নাল্রী অমাজেল্ল আছি কণা 


“হে অতীত কথা কও'_ অতীত দেয় বঙমানকে আনবার শঙ্খধবান। তাই 
নারীসমাজের আদিকরথথা আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে চলে যেতে হবে সেই 
বোঁদক যুগের সময়ে ॥। এই সময়ের নারী সমাজের বিষয়ে আলোচনা করতে হলে 
আমাদেরকে সাহায্য 'নতে হবে চার হাজার বছর আগের বোদক সাহতোর। 
বোঁদক যুগের বিভাজন চারাঁট-- 

(১) ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্বীণ্টপূর্ব, সময় অর্থাৎ খাকৃবেদের সময়কাল । 

(২) ১৫৬০০ থেকে ০০ শ্রীষ্টপূর্ব সময় অর্থাৎ সংহিতার ত্রাহ্মণ এবং 
উপাঁনষদের পরবরতা সময়কাল । 

(৩) শ্বীষ্টপূর্ব ৫০০ হইতে &০০ শ্বীষ্টাব্দ পএয় অর্থাৎ সূত্র, মহাকাব্য সময় 
এবং স্মৃতির পূর্ব সময়কাল । 

(8) স্মতির পরবতাঁ সময়কাল অথাৎ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ 
সময় পর্যন্ত বর্তমানে আমাদের একটা বিচক্ষণ মন্তব্যে আসবার জন্য বলা উচিত 
যে, উল্লিখত শেষের দুটি সময়কালে (অর্থাৎ খ্রীষ্টপুব* ৫০০ থেকে ৫০০ 
খ্রীষ্টাব্দ এবং ৫০০ থেকে ১৮০০ শ্রীণ্টাব্দ ) বিশেষ ঘটন৷ দ্বারা সু'চিত ঘুগারন্ত 
কালক্মগুলি সাঠক 1কম্তু ডীল্লাখত প্রথম দুট সময়কাল ( অর্থাৎ শ্রীন্টপূ্ব 
২৫০০-১০০ এবং খ্রীষ্টপুব ১৫০০-৫০০ ) বরং বলা যায় কিছুটা অস্পন্ট এবং 
এ বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। 

বোঁদিক যুগের নারী সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই সময়ে 'হিন্দুসমাজে 
মেয়েরা সভ্যতার স্বপ্ন দেখে এবং নারী স্বাধীনতাও কিছুটা জন্মে । সাধারণ ভাবেই 
বলা যায়, মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা কম স্বাধীনতা পেয়ে থাকে কিন্তু এটা 
উল্লেখ্য যে এই সময়ে পতা-মাতা তাদের মেয়েকে শিক্ষিত এবং সক্ষম কন্যার্পে 
তৈরী করবার জন্য সচেষ্ট 'ছলেন। মেয়েরাও ছেলেদের মত 1শক্ষা গ্রহণ করত 
এবং ব্রহ্গচর্য সময়কাল আঁতবাহতও করত, বৈদিক-স্তবান রচয়িতা যেমাঁন 
বহু রচনাকার আছে তেমন ইন্দ্রাণী, উর্বশী, সারনা প্রভাতি মাহলা রচনাকারের 
কথা জানা যায় যাঁরা বৈদিক স্তব-গানে কিছু অংশের রচয়িতা । 

বোঁদক যুগে বাল্য বিবাহ অথবা জোরপূবক বিবাহ দানের ব্যাপার সমার্থত 
ছিল না। ১৬/১৭ বংসর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা পিতা-মাতার কাছে 'বাভন্ন বিষয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করত-বেদ *ও উপানষদের বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ, গৃহকর্ম শিক্ষা গ্রহণ । 

বোঁদক সাহত্যে দেবীকে আরাধনা করবার জন্য কিছু প্রার্থনা অথবা 


২০ এ নগরীর নারী কথা 


শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলি এমন কিছুই নয়, 1কস্তু সাধারণভাবে নারীজাতকে 
মাহমান্বত করেছে । এই গ্লোকগুলতে নারীজাতির মহত্বের বিষয় চান 
করা আছে যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দেবীকে পঁথিবা রূপে এবং মা বলে 
সম্বোধন করা হয়েছে! আবার দেবতাগণের মাতা দেবী আঁদাতকে বহুশব্দসমন্বয়ে 
প্রার্থনা করা হয়েছে_-তিনি শুধুমান্র তাঁর সন্তানদের ( বরুণ, রুগ্র, ইন্দ্র প্রভীতি ) 
উত্তমরূপে দেখাশুনাই করেন না, মায়ের মত তাদের রক্ষাও করেন। [তানি সমস্ত 
মানুষকে নিপদ থেকে ঘুন্তু করেন। বোদক সাহত্ দেবী উষার কথা বলা 
হয়েছে যিনি মাধুর্ষে ও সৌন্দর্যে তুলনাহীন। এই রূপবতী উষা তাঁর চিরাচরিত 
পোষাকে আরো সুন্দরী যার সৌন্দর্যে দেবতাগণ মুগ্ধ ও আনান্দিত, শুধু দেবতাগণই 
নয়, মত্যের মানুষজনও । এছাড়া আছেন দেবী বাকৃ, তিন হলেন মানবজাতর 
শান্ত উদ্যমের উৎস এবং বিশ্বের সবার রানী । প্রতোকে তাঁকে শ্রদ্ধাকরে ও সম্মান 
করে। অন্য শান্তশালী দেবী হলেন ইন্দ্রাণী, যান দেবরাজ ইন্দ্রের পত্রী । 
দেবরাজ ইন্দ্ও কখনও দেবী ইন্দ্রাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যান না। সবদেবতাই 
দেবরাজ ইন্দ্রের মত তাকে শ্রদ্ধা করেন। এই সমস্ত দেবীরা সব্শীন্তমান, কারণ 
তাঁরা জীবনের উচ্চ আদশ' অনুসরণকারণী । 

এবার আসা যাক বোদক যুগের নারী গাগাঁয় কথায়, যান ছিলেন বোঁদক 
যুগে নারী শিক্ষার অঙ্গনে বিশেষ কীর্তমতী। প্রসঙ্গত বলা যায়, গাগা যখন 
জনকের সভায় যাজ্ঞবন্ধ/কে আহ্বান করেন তখন যাজ্ঞবন্ক্কে পরাঞ্ত হয়ে বলতে 
হয়োছল, “গাগা আর আপাঁন আমাকে আতীরন্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।” 

বোঁদকষুগে এভাবেই নারীদের মর্যাদার আসনে রাখা হয়োছল। বহু নারী 
্হ্মচর্যব্রত 'নিয়ে পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করেছেন বেদ, বেদান্ত 
এবং অন্যান্য বিষয়ে । অথববেদে তো উল্লেখই আছে যে একজন শিক্ষার্থা তার 
ছাত্র জীবন শেষ না করা পর্যন্ত বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না। 

খকৃবেদের যুগ এবং ১২০০ শ্রীষ্টাদ, এই যে ২৫০০ বছরেরও বেশী সময় 
কালএর মধ্যে হন্দু সমাঙ্জে বহু পাঁরবর্তন সাধত হয়েছে। নারীদেরও অবস্থার 
বহু পারবর্তন সাঁধত হয়েছে । এ 1বষয়ে যেসব 'বাভন্নতা পারলাক্ষিত হয় তার 
প্রাত জোর দেবার জন্যই নারীদের পারিবাঁরক জীবনের 1কণু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে 
ধরা যেতে পারে । বৌদদক স্তবগানের বিষয় বন্তুর মধ্য দিয়ে নারীদের মর্যাদাপূর্ণ 
জায়গায় নিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে স্ত্রী হবেন স্বামীর 
সহধমিণী অর্থাৎ সর্কাজে সহযোগী এবং সংসারে গৃহে তাঁর মর্যাদা থাকবে 
একজন গৃহকণ্রীর। বাল্য বিবাহ গ্রহণীয় হয়ানি এবং বিধবাকে পুনরায় বিবাহ 
করবার ব্যাপারে অনুমাঁত দেওয়া হত। একজন সম্তানহীনা বিধবার দত্তক প্র 
?নতে পারাও দ্বীকৃত ছিল। 


এ নগরীর নারী কথা ২১ 


1কন্তু পরবর্তী সময়ে, বলতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই হিন্দূসমাজে প্রাচীনকে বিরোধীতা 
করবার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে বয়সের কথা বলতে পারি; এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
অন্য সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে সমঅ বজায় না রেখেই বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের 
বয়স কমানোর দিকে প্রবণতা দেখা ীদচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখতে 
পাই 'ববাহের ব্যাপারে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল এবং প্রাপ্তবয়গ্কা না হলে একটি 
মেয়ের বিবাহ দেওয়া যেতো না। কিন্তু এরপর থেকে ধারে ধীরে এ অবস্থার 
অবনাত ঘটতে থাকে । 

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখা গেল স্মৃতির রচনাকার এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজন 
খুব সহঙ্জ ও দৃঢ় ভাবে মাহলাদের এ-ধরনের স্বাধীনতা ভোগের অবস্থাকে মেনে 
[নিতে অস্বীকার করেন। এ-ধরনের পাঁরবর্তন কিন্তু হঠাৎ কিম্বা অপ্রত্যাশিত 
ভাবে আসোঁন, দীঘ" সময় নিয়েই এ-ধরনের মানাঁসক পারিবতন ঘটতে দেখা 
যায়। একশ্রেণীর মানুষের নারীদের প্রতি এই ষে ধধমুখভাব দেখা যেতে থাকে তার 
মূলে আছে অথব“ সংাহতা, ভ্ুটি মূলতঃ গড়ে ওঠে যখন সমাজে একটি ছেলে 
সন্তানের পাঁরবর্তে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। এতরেয় ব্রাহ্মণের একটি অধ্যায়ে 
বলা হয়েছে যে ( £10হ058 72007018 ), যখন একটি সদাজাত পুর সন্তান 
পাঁরবারের আশা সণ্টার করে তখন একট কন্যাসম্তান পারবারের বিড়স্কনার উৎস 
হয়ে দেখা দেয়। 

এরপর ধীরে ধীরে একটা প্রবণতা বেশ জোরদার হয়ে ওঠে যে মেয়েরা হচ্ছে 
ভোগবাসনা চারিতার্থ-করণ সংক্রান্ত আনন্দদায়ক একটি বস্তু। এর ফলে "টি 
গুরুত্বপূর্ণ ফল কাজ করল । একাদিকে, মেয়েদের দৌহক সতীত্ব বজায় রাখার 
জন্য বাল্যাববাহের ব্যাপারটা যেমন 'এসে পড়ে, অন্যাদকে খ্ীষ্টপ্ব বষ্ঠ শতাব্দীতে যে 
কঠোর তপস্মা এবং কঠোর নীতি পরায়ণ ব্যান্ডদের দেখা মেলে যাঁর।ও এখন 
থেকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁদের নীতি পরায়ণ ও কঠোর 
সংযমের সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারী । এই কারণেই, এই সময় থেকেই 
নারীকে সমাজের সমস্ত রকম গ্লানর উৎসরূপে দেখা যেতে লাগল । 

একটি বিষয় আমাদের নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে যে, এভাবে ধীরে ধীরে 
নারীদের মধাদার অবনাঁত ঘটান এবং বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার ভার তাঁদের কাধে 
চাপিয়ে দেওয়া সত্তেও 1কন্তু নারীর পক্ষে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু সুনাম 
কার্যকরী হয়েছে এবং নারীকে কোনো ভাবেই বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। যাঁদও 
সমাজ পরিত্যন্ত একজন ব্ান্তর পু্ও সমাজ পরিত্যন্ত বলেই গণ হয়, কিন্তু 
একজন পাঁতিতার মেয়ে কিন্তু পতিতা হয় না। এই সমাজেই কিন্তু নারীকে 
সামান্য দোষ করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, পুরুষের ক্ষেত্রে যার একদমই প্রয়োজন 


২২ এ নগরীর নারী কথা 


হত না। এই সময় নারীদের এভাবে নানান দিক দিয়ে গৃহে বন্দী করবার 
প্রচেষ্টা চলতে লাগল, তবে পর্দা প্রথা তখনও পুরোপুরি জনীপ্রয় হয়ে ওঠোঁন। 


ব্রাহ্মণ উপানষদিক সময়কাল-_ 


কীষ শ্রমের অপেক্ষা গুহ অথবা কুগির শিপ্পের কাজের মধ্যে মেয়েদের অংশ 
গ্রহণ এই সময়কালে নেশা হটে দেখা যায়। অথ মেয়েদের অনুউৎপাদনশীল 
অথবা স্বল্প উৎপাদনশীল কাজ কারয়ে তাদের মর্ধাদাকে পরোক্ষভাবে হানি 
করবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং সমাজে তাদের ছোট বলে গ্রাতপন্ন করবার 
চেষ্টাও হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সময়কালেই তাদের অস্পাবস্তর দূরে 
সরয়ে দেবার প্রবণতা অথধি পৃূজো-অর্চনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মুখ্য অংশ গ্রহণের 
আঁধকার গুলিকে খর্ব করা হতে থাকে । পূুবে সাধারণত পিতাই ছিলেন 
সন্তানের শিক্ষক কিন্তু এ সময়ে আচার্য অর্থাৎ পেশাগত শিক্ষক সেই জায়গা নিল; 
আচার পত্রীদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষা গ্রহণ করতেন, ঠারা হলেন আচার্যানী । 
কারণ সমাজে শিক্ষাগ্রহণ করায় কোনো বাধা ছিল না। পর্দাপ্রথা তখনও 
আসোন। কন্তু এই সময়কালে কু কিছু নতুন ধরনের ধুন্তৃহীন মত ধীরে ধীরে 
প্রাতষ্ঠা করা হতে থাকে যা মেয়েদের মর্ধাদা হান করতে সাহায্য করে। এই 
সময়ের বোদক সাহত্যকে মাহাআ্মযদান করা হয় এবং একে ঈশ্বরের কথা বলে ধরা 
হয় এবং সেই কারণেই প্রাচীনকালীন কায়দায় একে সংরাক্ষিত করা হত। আধ 
ও অনার্ধের সবেিকৃষ্ট মনোভাব এসময়ে পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠত হতে থাকে । 


জ্মতিপূ্ব সময়কাল-__ 


খীষ্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীর সময় থেকেই মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স ক্রমশই 
কাময়ে আনা হয় চৌদ্দ অথবা পনেরোতে ! এবং আ আবার কঃতেই থাকে । 
২০০ খ্রীষ্টাব্দের স্থাঁত রচনাকার ১২ বছর বয়নকাল অর্থাৎ মেয়েদের রজোদর্শনারন্ত 
সময়কেই বিবাহের বয়স বলে সমর্থন করে । আরো কামিয়ে আট বছর বয়স 
করা হয়। এসব তথ্য বাল্য বিবাহেঞ পক্ষেই কথা বলে। ক্রমশঃ 'শিক্ষা- 
গ্রহণের সুযোগ থেকেই তারা বাত হতে থাকে । 


পনের কথা 


সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এাগয়ে চলে নারা বণনার কথা । বাল্যাববাহ ও আঁশক্ষার 
অন্ধকারে ডুবয়ে দেয় নারীকে ৷ নারা হয়ে দাঁড়ায় বস্তু, ধীরে ধীরে আসে সতীদাহর 
মত ঘৃণ্য প্রথা । যেখানে নারীকে পুড়িয়ে মারবার পথ বোঁপয়ে আসে এবং অত্যন্ত 
সুঞ্োশলেই ধরনের বন্ধনে নারীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মাগার কাজ চলতে থাকে নিবিবাদে। 


এ নগরীর নারী কথা ২৩ 


এরই পাশাপাশি চলে নারীদের প্রতি অন্যায় আবিচারের পালা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
যে, মধাযুগের বাংলায় হিন্দুসমাজে ভদ্রুবংশীয় গৃহস্থ ঘরের বধূদের সতীত্ব সম্বন্বেও 
যেপ্রকার অসাধারণ সন্দেহ ও আবশ্বাস ছিল তা স্ত্রী-জাতর প্রাতি অবমাননাকর । 
কবিকঙ্কণ চণ্ীতে তার একটা প্ররষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নায়ক 
ধনী ও সম্্রান্ত ধনপাঁত সওদাগর যখন দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে বাঁণজ্য যান 
করেন তখন তার স্ত্রী খুল্পনা গর্ভবতী ছিলেন । পাছে সন্তান হলে খুল্লনার কোন 
নিন্দা হয় এইজন্য ধনপতি যান্রার প্রাক্কালে নিম্নালাখত জয়পন্ন লিখে 
গিয়োছলেন-__ 


অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্পনা যুবতী ॥ 
তোরে আশীবাদ 'প্রয়া পরম পিরীতি । 
সন্দেহভঞ্জনপন্ন করিল নার্িত ॥ 

যখন তোমার গর্ভ হহল হয় মাস। 
সেই কালে নৃগ্খদেশে যাই পরবাস ॥ 


এতদ্সত্তেও কিন্তু খৃল্লনার প্রাতি সন্দেহের অবসান হয়নি । তাকে অশেষ 
দুর্গাতি ভোগ করতে হয়োছিল। 


মধ্যঘগের কথা__ 


১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালকেই মধ্যযুগ ধরে নেব। তবে 
১৮০০ খষ্টাব্দ অথ উনাবংশ শতাব্দী থেকেই নারীজাগরণের প্রচেষ্টা চলতে 
থাকে, তাই এবিষয়ে পরব অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে । এখন 
সংক্ষেপে এই সময়কালে নাবীব%নার কথা কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 
এই সময়ে বাংলার মেয়েদের অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং এ-হাওয়া থেকে কলকাতার 
মেয়েরাও বাদ পড়েনি। বাল্যাববাহ ছিল এ-সময়কালের প্রথা, এর প্রবতন 
করেন রঘুনন্দন, যানি যোড়শ শতাব্দীর মানুষ । তার সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়েছেন 
সে সময়কার মানুষজন, বাল্য বিবাহের বয়স হবে ৮ বছর। বাল বিবাহকে 
গোরীদান আখ্যাও দেওয়া হয় এবং বলা হয় এাটই বিবাহের আদর্শ সময়। যাঁদ 
আট বছরে কোনো [পিতা-মাতা তার কন্যাকে 'ববাহ দিতে না পারতেন তবে তাকে 
অবশ]ই দশ বছরের মধ্যে বিবাহ দিতে হোত-_-একে বলা হত কন্মাক। যাঁদ দশ 
বছরের মধ্যে বিবাহ 'দতে পারা কোন 'পিতা-নাতার অসন্তব হতো এবং কন্যা বারো 
বছরে খতৃমতী হতো তবে সেই কন্যা হয়ে যেত অশুচি । এ-অবস্থায় সেই 'পিতা- 
মাতাকে সমাজ থেকে বাঁহঙ্কার করবার সিদ্ধান্ত হোত। এই কারণেই হিন্দুসমাজে বাল্য 


২৪ এ নগরীর নারী কথা 


[বিবাহের প্রথা বেশ ভালভাবেই আঁকড়ে বসোঁছল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত 
পর্যস্ত চলে এ-ধরণের বাল্য বিবাহের অত্যাচার ৷ এরই পাশাপাশি চলে বিধবাদের 
উপর অত্যাচার । প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, বাল্য বিবাহের জোর কদমের তাড়নায় অনেক 
[পতা-মাতাকেই একজন [বিবাহত পুরুষের সঙ্গেই দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয় বার ছোট 
মেয়েটিকে বিবাহ দিতে বাধ্য হতে হয় ৷ যার ফলে আসে বহুবিবাহ এবং কুলীন 
সমাজে বহৃবিবাহ বেশ জাঁকয়েই বসোঁছল | এই কারণেই বধবার সংখ্যাও নেহাত 
কম হত না। যাঁদও এ-সময়ে সতীদাহ প্রথা ছিল। কিন্তু সতীদাহর বিষয়ে 
ছু িছু সংজ্ঞা ছিল, যেমন__যাঁদ কোনো মেয়ের পুত্র সন্তান না হ'ত তবেই 
তাকে সতী করা হত। এর পিছনে আর একি কারণ ছিল সেটি হল সম্পান্ত। 
বিষয়টা একটু ভাঙ্গিয়ে বললেই পাঁরস্কার হবে, সে সময়ে দেখা যেত স্বামী 
অনেক সম্পান্তর অধিকারী অথচ তার “মৃত্যুর সময় স্ত্রীর কোনো পুন্রসন্তান নেই 
এই অবস্থায় এ স্ত্রীকে যাঁদ সতী করা যায় তবে সম্পান্তর ভাগীদার থাকবে না। 
আর এই কারণেই সতী হতে হত মেয়েগুঁলিকে ৷ যারা বিধবা হয়ে পড়ে থাকত 
তাদেরও রেহাই ছিল না--কঠোর সংযমের মধ্যে রাখা হত তার্দের। চুলে তেল 
দিতে দেওয়া হত না, চুল ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হত, কোনো রকম সাজ পোষাক 
থেকে ছিল তারা বণণত। সাদা কাপড় পরতে দেওয়া হত, মেঝের উপর কুশের ঘাস 
দিয়ে বিছানা তৈরী করে সেখানে ঘুমাতে হত এইসব নিরীহ মেয়েগুলিকে । অর্থাৎ 
সমাজে একজন বিধবা মেয়েকে করে রাখা হত সমস্ত কিছু থেকে বাণিত। 
উনাবংশ শতাব্দীতে অবশ্য রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
অক্লান্ত পরিশ্রমে সতীদাহ, বাল্য বিবাহ আইনত 'নাষদ্ধ হয় এবং বিধবা বিবাহের 
প্রচলন হয়। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরের গেয়েরাও 'কিস্তু এভাবেই 
অত্যাচারিত হয়েছে । যাঁদও কলকাতার ব্রা্মসমাজের মেয়েরা কিছু সুযোগ সুবিধা 
ভোগ করেছে কিন্তু হিন্দু সমাজের মেয়েরা ছিল পর্দানসীন এবং সামাঁজক 
সুখ-সুবধা থেকে বণ্চিত। কলকাতার বয়স তিনশো বছর হলে ক হবে সপ্তদশ, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার মেয়েরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে 
পারোন। তারা 'ছিল পর্দানসীন, গ্বামী সোহাগে বণ্চিতা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
এ সময়ে বনেদী বাড়ীর পুরুষেরা বাঈজী নিয়েই বাইরে রাত কাটাত ; আর মধ্যবিত্ত 
হন্দ্রু সমাজে ছিল বহু বিবাহের প্রচলন । এরই মধ্যে ছিল সতীদাহ প্রথা, 
জব চার্ণকের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা তো বলা হয়েছেই যে তান একজন 
সতীকে ভ্লন্ত চিতা থেকে বাচিয়ে তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। এ 
সময়কালে কলকাতায় বড় বড় বনেদী পারবারের মাঁহলাদের দেখা যেত ঠাকুরপ্জো 
নিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে । মধ্যাবত্ত কস্বা 'নম্নাবন্ত পরিবারের 
মাহলাদের সময়কাটান একটা সমস্যা নয়। কিন্তু বিত্তবান বনেদী পাঁরবারের 


এ নগরীর নারী.কথা ২৫ 


মাহলাদের ক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যাই । কারণ স্বামী নিসঙ্গতা। আর এই 
কারণেই দেব-দেবীর প্রাতি তাদের আকরণের মান্রা ছিল বেশী । 

সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মেয়েরা এ ভাবেই তাদের যন্ত্রণাকে বুকে চেপে 
রেখে কলকাতা নগরীর বুকে বাস করেছে। ধারে ধীরে সময় এাঁগয়ে চলেছে । 
এসেছে উনাঁবংশ শতাব্দী, এরই সঙ্গে ধীরে ধীরে নারী 1নর্যাতনের অবসান ঘটতে 
থাকে । পরবতী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করব। 


লাজ ও ল্লাজলাডীল্ল স্েস্সেলা। 


এই কলকাতা শহরে একসময় ছিল বেশ কয়েকজন রাজা । কলকাতায় 
যান প্রথম রাঙ্জা, তাঁর নাম নবকৃঞ্ক। নবকৃষ্ণর ছিল সাত মহলে সাতজন স্ত্রী। 
1কছুতেই সন্তানের আলোয় সংসার আলো হচ্ছে না দেখেই তিন সাত সাতবার 
বয়ে করেছেন। অথণৎ সৈই সময় কলকাতায় বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। 
অবশ্য নিজের বড়ভাই রামসুন্দরের ছেলে গোপীমোহনকে দত্তক্ষ নেবার বেশ 
কিছুদিন পরে চতুথ স্রীর গর্ভে প্রথম সন্তান জন্মায়, ছেলে রাজকৃফ । তিনজন 
মেয়ে রাজকৃষ্ণর পরে পরে । আর এক মেয়ে পান প্রথন স্ত্রীর কাছ থেকে । 

রাজা বলতে কলকাতায় এক আধজজন নয়, অগ্ুনাত। সকলের কথা [লিখতে 
গেলে সাতকাও মহাভারত হয়ে যাবে । তাই এবার যাঁর কথা বলছি 1তাঁন হলেন 
রাজা রামমোহন । রামমোহনও তিনটি ঠববাহ করেন , প্রথম স্ত্রী মারা যান 
অল্প বয়সে । তারপর বর্ধমানের মেয়ে। তারপর ভবানীপুরের মেয়ে উমাদেবী । 
রামমোহন [ছলেন সমাজ সংস্কারক । প্রথমে আত্মীয় সভা পরে ব্রাহ্মসমাজ গড়লেন । 
সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাঙালী সমাজের যেখানে যত অন্যায়, রামমোহন সবেরই 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। নিজের বোঁদকে তান পুড়ে মরতে দেখে- 
ছিলেন চোখের সামনে । সেহীর্দন থেকে প্রাতিজ্ঞা তরুলেন, একে বন্ধ করবোই। 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যও উদ1মের অন্ত ছিল না তাঁর । লর্ড বোস্টিজ্ক- 
এর আমলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে যায় আইন করে । উমাদেবী রামমোহনের 
সমস্ত আন্দোলনের পাশে ছিলেন। একজন আদর স্ত্রী হসাবে যখন সমাজের 
সবার কাছ থেকে রামমোহনকে বদুপ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল 
তখন 1ঙনি তাঁর ঘ্বামীকে ছেড়ে যানাঁন বরং তাঁকে মনোবল জ্ীগয়েছেন। 
তদানীন্তন সময়ের সামাঁজক অবস্থায় একজন মাহলার পক্ষে এক প্রশংসনীয় 
নয় ? 

কলকাতার জোড়াসাঁকোর জয়রাম ঠাকুরের চার ছেলে । আনন্দীরাম, নীলম্রাণ, 
দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম । এক মেয়ে সিদ্ধেশ্বরী । নীলমাঁণ ঠ।কুরের তিন ছেলে 
--রামলোচন, রামমাঁণ ও রামব্ল্পভ ; আর এক মেয়ে কমলমাঁণ । রামলোচনের 
স্ত্রী অলকা দেবী । রামমাণির স্ত্রী মেনকা দেবী । মেনকাদেবীর ছেলে দ্বারকানাথ 
(জন্ম ১৭৯৪ )। দ্বারকানাথের পাচ বছর বয়সে রামলোচন তাকে দত্তক নেন। 
সেই থেকেই রামলোচনের স্ত্রী অলকাসুন্দরীই তাঁর আপন মা। এই অলকা-ন্দরীর 
বিষয়ে 'ঠাকুরবাঁড়র মেয়েরা শীর্ষক অধ্যায়ে বশদ আলোচনা করা হয়েছে। 


এ নগরীর নারী কথা ২৭ 


দ্বারকানাথ রাজকুমার ৷ বেলগাছিয়ায় তাঁর বাগানবাঁড়তে চলত নাচের, গানের, ভোজ 
সভার সমারোহ ॥ সাহেব, মেম, রাজা মহারাজাদেরও আসা যাওয়া চলত । কিন্তু 
এটাই দ্বারকানাথের আসল পাঁরচয় নয় । তান ছিলেন সমাজ সংস্কারক । বিধবা- 
[ববাহের পক্ষে, সতী দাহের বিরুদ্ধে । দ্বারকানাথের স্ত্রী ছিলেন 'দিগস্বরী দেবী-_ 
দুর্গা প্রাতিমার মত মুখ । তখন ঠাকুরবাড়িতে ধুমধাম করে পূজো হত দুটো । 
শরতে দুর্গা, শীতে জগদ্ধাত্ী । প্রবাদ আছে, পুজোর জন্য জগদ্ধাত্রীর যে মৃতি তৈরী 
হয় প্রত্যেক বছর, তাতে দেবীর মুখ আঁকা হত দগস্থরী দেবীর আদলে । এমন 
সুরূপা, তবুও স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাঁনবনা হয় ন। কারণ দিগস্বরীর মধ্যে ছিল 
'হন্দু ধর্মের যাবতীয় সংস্কার, আর দ্বারকানাথ ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কার নুন্ত। স্বামী 
শ্রেচ্ছদের সঙ্গে ওঠেন, বসেন, খানািনা করেন। সুতরাং ছোয়াছুশয়তে তাঁর 
আপাত্ত-ছোয়াছুণয় হয়ে গেলে তক্ষুনি ঘ্নানকরে শুদ্ধ করে নিতেন নিজেকে | 
1কন্তু এইভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারে না। দ্বারকানাথও চাইলেন না 
তার স্ত্রীর জীবনকে বিপন্ন করতে । তাই নিজেকে সারয়ে নিয়ে বসবাসের জন্য 
বেছে নিলেন অন্দরমহলের বাইরে নৈঠকখানার ঘর । 'দিগ্রম্বরী দেবী মারা যান 
1তন ছেলে রেখে । দ্বারকানাথ বিষয়ে ম্যাকস্মৃলার-এর মুখের কথায় আঁকা 
আছে সেই সময়ের ছবি । 

গ্বারকানাথ প্যারিসে খুব ভাঁকজমক সহকারে বসবাস করতেন । তখনকার 
রাজা লুই ?ফাঁলপ কর্তৃক তান সমাদরে গৃহীত হয়োছিলেন। শুধু তাই নয়, 
দ্বারকানাথ একাদন খুব সমংরোহে সান্ধ; সাম্মলনীর আয়োজন করেন । তাতে 
রাজা লুই ফিলিপ ও উচ্চপদস্থ ব্যান্তগণ সন্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। 
দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরী শাল দ্বারা সাঁজ্জত করিয়াছিলেন । 
তখন কাশ্শীরের শাল ফরাসী স্ত্রীলোকদের এক আকাক্্ষার বস্তু । সুতরাং 
কল্পনা কর যে কী তাদের আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুন্রটি ববদায়কালীন 
প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখান শাল জড়াইয়া দিলেন ।» 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরই ১৮৭২ খ্। টাব্দে তান বদেশ পাঁড় 
গদয়োছিলেন এবং মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেও বেশীর ভাগ সময়ই 1বদেশে 
কাটাতেন। 

রাজা রাজেন্দ্রলাল ছিলেন নীলমাঁণ মাল্লকের দত্তক পুত্ত। মায়ের নাম 
হীরামাণ। রাজেন্দ্র ৩ বছর বয়সে নীলমাঁণ মারা গেলেন, হীরামাণ তখন 
রাজেন্দ্রকে বুকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে এলেন চোরবাগানে ৷ 
চোরবাগানের জগন্লাথদেবের ঠাকুরবাঁড় নীলমাঁণর নিজের হাতে গড়া ; আশ্রয় 
[নিলেন সেই ঠাকুরবাঁড়তে । যেহেতু রাজেন্দ্র সম্পার্তর মালিক হয়েও 
নাবালক, তাই কে্ড অব- ওয়।স-এর হাতে পৌছাল অ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব । 


২৮ এ নগরীর নারী কথা 


1কস্তু কোর্ট অব: ওয়ার্ডস প্রথমাদকে পারিবারক দান ধ্যানের জন্য এক পয়সাও 
দিতে রাঁজ হয়ান। এতে হাীরামাঁণ দেবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, স্বামীর 
ইচ্ছা ব্রত তাহলে কি বন্ধ হয়ে যাবে চিরাদনের জন্যে । তান ঠিক করলেন, 
তা হয় না, নিজের ব্যান্তগত সম্পাত্ত গয়না-গাঁট যা আছে, সব বার করে, সেই 
টাকায় দরিদ্র সেবার কাজ চালাবেন । তাই-ই হল। নিজে গিয়ে দাঁড়য়ে থাকেন, 
রান্নাশালে ৷ দারদ্র ভোজন না হলে অন্ন তোলেন না মুখে। মায়ের চিন 
রাজেন্দ্রলালের চরিঘে ছাপ ফেলেছিল-_-মায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়োছিলেন 
চরিত্রের সরলতা, সবলতা. প্লেহপরায়ণতা। রাজেন্দ্রলাল বয়ে করোছলেন 
কলকাতার বিখ্যাত রূপলাল মাল্লকের মেয়েকে । 

কলকাতার জগৎ শেঠ ছিলেন লক্ষীকান্তধর ৷ তাঁর মেয়ে পাবরতীর ববাহ 
হয় রঘুনাথ পালের সঙ্গে-_এই পাবতীর ছেলেই হলেন রাজা সুখময় । হেষ্টিংস 
তাঁকে রাজা উপাঁধ দান করলে 1তাঁন হলেন রাজা সুখময় রায় বাহাদুর । পাব 
দেবীকে তখন মানুষজন ডাকতো মহারাজামাতা বলে, তাঁর ছিল দয়ার প্রাণ । মৃত্যুর 
পর তাঁর উইল খুলে দেখা গেল, ৪০ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন কাশীপুর 
গান ফাউওটী ঘাট আর দমদম থেকে এ ঘাটে যাওয়ার রাস্তা তৈরীর জন্য। সুখময় 
ছিলেন খুব সৌখিন মানুষ । প্রত্যেক বছর তাঁর বাঁড়তে দুর্গাপূজোর সময় 
বসতো নাচ-গানের আসর, তিন দিন ধরে সেই আসরে সাহেবরাও ছুটে আসতেন 
মেমসাহেবদের বগলদাবা করে নাচ দেখতে, গান শুনত, খানা খেত। 

রাজা সুবোধচন্দ্র ছিলেন মন্মোথ চন্দ্র বসু মাল্লকের ছেলে, ওয়োলংটন স্কোয়ারের 
পুবশদকে ছিল তাদের রাজপ্রাসাদ । তার স্ত্রীর নাম ছিল প্রকাশিনী দেবী । 
প্রকাশিনী দেবী চারাঁট কন্যার জন্ম দিয়ে মারা যাবার পর সুবোধচন্দ্র দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করেন কমলাপ্রভাকে । তান রাজা হয়েও হয়োছিলেন রাজদ্রোহী,_ 
অরাব্দ ঘোষের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরমূ' পাণ্নিকার 'তাঁন ছিলেন ম্যানেজিং 
ডাইরেন্ুর। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরে তান মারা গেলেন । এই সঙ্গেই রাজ 
কাহনী বলতে গেলে ইতি ৷ শ্রবু হয়ে যায় স্বাধীনতা আন্দোলন, এ আন্দোলনের 
জোয়ারে সামিল হল মাহলা পুরুষ উভয়েই । স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতার 
মাহলাদের ভূমিকা পরব্তা অধ্যায়ে আলোচিত হবে। 


উন্মবিহস্ণ স্পভান্দীক্প নবজাগুতিক্কেজ্দর্র কতনম্চাতা 


বন-জঙ্গল, পবতগুহা থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর-শহর, মহানগর, এ-হল 
মানবসমাজের ক্রমোল্নাতির ইতিহাস, মানবসভ্যতা ও মানবসংদ্কাতঃ ক্রমাবিকাশের 
ইতিহাস। মানুষের অগ্রগাতর পদাচহ আঁকা রয়েছে গুহায়, গ্রামে, শহরে, নগরে, 
মহানগরে । গুহা আজ নিবাঁসত, গ্রাম আজ উপোক্ষত ও পারিত্যন্ত, মধ্যযুগের 
প্রাকার বোষ্টত নগর ধ্বংসোম্মুখ, বাঁণক যুগের শহর রুচিহীনতায় ক্লান,বাণকযুগের 
মহানগর নবধুগের বৈজ্ঞানক অবদানে মহিমান্থত হয়েছে । এ-ভাবেই এাঁগয়ে 
চলে যুগের গাঁতিধারা । নতুন যুগের জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র নতুন মানসপ্রকৃতি, 
জীবনদর্শন, ভাবধারা, শিল্পকলা-সাহত্য স্থাপত্য নীতির রুচিবোধ আচার- 
ব্যবহার য়ে নতুন সংস্কাতি পুঁষ্টলাভ করে। এই মহানগর থেকেই নতুনযুগের 
নবজাগরণের সৃচনা। তাই বাংলার নবাগরুণেব ইতিহাসে কলকাতার প্রাধান্য 
ও গুরুত্ব কোনো সমাজবিজ্ঞানীই অস্বীকার করেন না। কলকাতা মহানগরীই 
বাংলার নতুন জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র । তাই কলকাতাই বাংলার নতুন ভাব- 
ধারার, মানস প্রকীতি ও নবজাগাীতির উৎস। 

মহানগর যেন মহাসমুদ্ু । মহানগরের রাজপথে, ইন্টপাথরে লোহায় যেমন 
মানুষের মহান আদর্শের, জীবনের মহান সত্যের পদধ্বনি শোনা যায়; তেমনি 
মহানগরীর কদর্যতা, তুচ্ছতা, ব্যস্ততাহীনত, দীনতা, নীচতা সব যেন ই'্টপাথর, 
লোহার গায়ে একেবারে খোদাই করা থাকে, সহজে 'মাঁলিয়ে যায় না। জীবনের 
?বকাশ হতে কলকাতার প্রায় শতাব্দী কাল সময় লেগেছে । এই সময়ের মধ্যে 
'ব্রাটশ বাঁণকের মানদণ্ড, ব্রাটণ ধনতান্ত্রক সাম্রাজ্যবাদের রাজদওর্পে দেখা 
দিয়েছে । কাঁব ?পীলঙ্‌ও “কলকাতা, সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
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৩০ এ নগরীর নারী কথা 


কলকাতা সম্বন্ধে একথা বেশ খানিকটা সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। 
কলকাতা সম্বন্ধে 'হুতোম প্যাচার নকশা'-য় আমরা পাই-- 


আজব সহর কল্কেতা 
রাঁড় বাড় জুড়ি গাঁড় মিছে কথায় কি কেতা। 

হেতা থু'টে পোড়ে গোবর হাসে বাঁলহারি একতা; 
যত বক 'বিড়ালে রন্গজ্ঞানী, বদ্মাইীসর ফদিপাতা । 


একথা সম্পূণ মিথ] না হলেও অনেকটাই মিথ্যা। 00977০০ 0175০5৫ 
নিশ্চয়ই নয়; কলকাতা শেওলা বা ব্যাঙের ছাতার মত কখনই গাঁজয়ে ওঠেনি। 
জব চার্ণক হঠাৎ যাযাবরের মতন ঘুরতে ঘুরতে একদিন বৈঠকখানায়, পিপুল গাছের 
তলায় মধ্যাহ বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে পড়েনীন। “আজব সহর' কলকাতা 
ঠিকই, 1কন্তু তার জ্ঞানী-গুণী ব্যান্ত মান্তই 'বক-বিড়াল নন' অথবা তার চারাদকে 
কেবল বদমাইসর ফাঁদ পাতা থাকে না। কোনো সমাজাঁবজ্ঞানীর বা নগর- 
শিল্পীর সুচান্তুত পারিকপ্পনা অনুসারে হয়ত "কলকাতা আধুঁনক মহানগরের 
রূপ পায়নি। জৈবিক নিয়মেই কলকাতার বদ্ধ ও বিকাশ ঘটেছে, বিজ্ঞানীর 
স্থপাতির কষ্পনার স্পর্শ তার গঠন 'বন্যাসে বিশেষ নেই । তবু কলকাতা হঠাৎ 
গড়ে ওঠা মহানগর নয়। 

সমাজের মতো সামাঁজক ইতিহাসের সমীক্ষাও গাঁতশীল। ইতিহাসও 
সমাজাবজ্ঞানের এই মিলনসীমান্তে দাঁড়য়ে আছে। তাই ডাঁনশ শতকের বাংলার 
তথা কলকাতার নবঞ্জাগরণের গঁতিধারার বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 
পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে এতিহাসিকরা সাধারণত উনিশ 
শতকের বাংলার নবজাগরণের বিচার করে থাকেন, ইতিহাসের দক থেকে 
রেনেসাঁস কথায় “59010981081, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি- এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হলে বলতে হয় যে, জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী আলফ্রেদফন্‌ মাটিন তাঁর +১০০1০1985 
0 016. [২610915981)06" গ্রন্থে রেনেসাসের এতহাসিকগুরুত্ব [নর্দেশ করে 
বলেছেন-__ 

“109 ঠ010951091 0£ 01)5 1২61)219581)06 15 018 10100810155 0106 
11150 ০0100121 2170 90019] 06801) 0০৮6210 1১০ 1৬10010 4১93 
৪100 1060/061) 11006]1) '[17065. 10 1329. চৈ01০21 62115 5289 ০: 
71002171) ৯5০. 

মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কীতিক ও সামাজিক [বিচ্ছেদ ঘটে রেনেসাঁসের 
যুগে এবং সেই "দক থেকে রেনেসাঁসকে আধুনিক যুগের প্রথম উদয় পৰ বলা 
যায়। যুগ থেকে যুগান্তর যান্লার পথে কখনও অতীত যুগের সম্পূর্ণ সামাজিক 


এ নগরীর নারী কথা ৩১ 


সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটে না, বিচ্ছেদের শীন্তগুলি সাক্ুয় হয়ে ওঠে, সমাজের মূল- 
গঠন ও 1বন্যাসের পাঁরবর্তন ঘটে বলেই । মূল অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে গঠিত 
সামাজিক সংস্থা অথবা সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণাগুলর স্থায়ী পাঁরবর্তন হয় না, 
বাঁহরাগতভাবে সংঘাতের ফলে একটা সণরণশীল পারিবতন হতে পারে মান্। 
এই দিক থেকে বিচার করলে (5291951591]15 উনিশ শতকের বাংলার 
সামাজিক, সাংস্কীঁতক আলোড়নের 'রেনেসাঁপ' বললে ভুল হয় না, কিন্তু বৈদোশক 
শাসনাধীনে সংঘটিত এই জারজ রেনেসাঁস-এর সঙ্গে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রকীতিগত 
বৈসাদৃশ্য তো আছেই, উপরস্তু তার বাস্তব পশ্চাদ্‌ ভূমি না থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত 
তার সামাজিক ফলাফলও আঁধকাংশ ক্ষেত্রে বিষময় হয়ে ওঠে । “রেনেসাঁস' বা 
নবজাগরণের এীতিহাসিক লক্ষণগুল বিচার করে দেখলে এর অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা 
বোঝা যাবে। 

মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সামাঁজক পাঁরধর্তনের বিচার করলে দেখা 
যাবে, মধ্যযুগের সমাজ ছিল একটা 10161415 £:200%090 55502 এবং সেই 
কঠোর প্রায়মঅচল স্তর বিন্যস্ত সমাজের চেহারাটা 1ছল 'পরামডের মতো 
অপারবতনীয়-_-ধনঙন্রের উন্মেষ পৰে রেনেসাঁসের যুগে, এই পিরামিডে আঘাত 
এল । ফলে মধ্যযুগের সামাজিক পরামিডে ভাঙ্গন ধরল, অচল গ্ুরিত সমাজের 
ভিতরে দেখা গেল নতুন এক সচল স্তরায়ণ শুরু হতে। সমাজে মানুষকে স্তরিত 
করবার শান্ত হ'ল অবাধ প্রাতযোগিঅয় অজিত টাকার। 

ইটালীর রেনেসাঁসের কালে সমাজের এ ধরনের গ্রাতশীলতা পারলাক্ষিত হতে 
দেখে আক্ষেপ করে £৯০1095 ১5115 বলেন-_ 

“10915 1785 1090 21] 5091011105 .০১ ... 
[10 79761209100 দুঃখ করে বলেন যে টাকার জোরে মানুষের ব্যান্তস্বাধীনতা ও 
স্বাতন্র্য অত্যাধক বাড়ছে । 

ধনতান্ত্রক সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কালনমার্কস 0851) 105. 
5 বলোছলেন ; এর প্রায় চারশো বছর আগে ব্লেনতানো এবং আরও অনেকে 
সেই "০৪9 016'-এর চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়েছেন। 

বাঁণাজ্যক স্বাধীনতা ও টাকার সচলতার দিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশ 
আমলে বাংলা দেশে প্রধানত নতুন মহানগর কলকাতা কেন্দ্রে আঠারো শতক 
থেকে এধরনের পরিবেশ রচিত হয়েছিল । কলকাতা শহরে যে নতুন নাগারক 
আভঙ্জাত ধাঁনকগ্োষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তার পাঁরবার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে 
আঁধকাংশেরই টাকার ধান্দয় নগরে আগমন ঘটে এবং যে কোনো গম্যঅগম্য, 
পথে-বিপথে-কুপথে টাকার সন্ধানে বেপরোয়া অভিযান আঠারো শতকের বাভন্ন 
পৰে আরগ্ত হয়েছিল । ব্রাহ্মণ, বৈদা, কায়স্থ বাণকদের মধ্যে অনেকেই কুলব-ন্তি 


৩২ এ নগরীর নারী কথা 


ও কুলমর্যাদা ত্যাগ করে, নতুন টাকার মর্যাদায় সমাজে প্রাতাঁঙ্ঠত হয়োছলেন ॥ 
ইটালীয় সমান প্রসঙ্গে সিলাভয়াসের কথায়,_ 

4১01:52.)05 102 29.51]গ 109001006 2, 1017) 
প্রায় প্রাতিধ্বান করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'নবাঁবলাসবাবুগ্রন্থে"ইংরেজ 
কোম্পানি বাহাদুর আঁধক ধনী হওনের অনেক পন্থা কারয়াছেন এই কলিকাতা 
নামক মহানগর আধুনিক কাম্পানক বাবুদগের পিতা কিস্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া 
স্বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, চটকার, মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজ্যের 
সাজের কঠোর খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদার চোৌকদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী 
করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় হুমণী সংঘটনকামী ভাড়ামী রাস্তা 
বন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া 'কম্বা পৌরোহত্য 'ভিক্ষাপুন্র গুরুশিষ্য 
ভাবে [কত অর্থ সঙ্গাত করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জামদারী ক্রয়াধীন-**... 
আঁধকতর ধনাঢ হইয়াছেন । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলি যে কতখাঁন সত্য তা কলকাতার 
প্রাচীন ধাঁনক পাঁরবারগুলর আঁদপুরুষদের কর্মজীবনের কাহিনী বিচার করলে 
বোঝা যায়। আঠারো শতকে কলকাতার বাহরাঁঙ্গক 1বন্যাস অনেকটা মধ্াযুগীয় 
নগর ও গগগ্রামের মতো ছিল-_াবাভন্ন কুলবাত্তজীনদের বাস ছিল 'বাভন্ন 
অগুলে। আগাঁলক পুরানো নামগুটীল থেকে তা বোঝা যায়, যেমন কুমারট্ুলি। 
কলুটোলা, জোলয়াটোলা, ডোমটুলি, গোয়ালটলি, পটুয়াটোলা, শাঁখারীটোলা 
ইতার্দ। এই মধ্যযুগীয় নাগরিক পরিবেশে শোভাবাজারের দে বপাঁরবার, সিমলের 
দে সরকার পারবার, জোড়াসাঁকো পার্ুরয়াঘাটার ঠাকুর পাঁরবার, মীল্লক পাঁরবার 
এবং আরো অনেক প্রাচীন ব্রা্মণ কায়স্থ বাণক পরিবার, সে সময় কলকাতার 
নতুন ধনিক সমাজ গড়ে তুলোছিলেন। এরা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক । 

আঠারো শতকের মানত দশ বারো জন কলকাতার বিখ্যাত বাঙালী ধাঁনক 
পারবারের বিচিন্ত্র ভোগাবলাসের ব্যয়ের পরিমাণ যাঁদ হসেব করা যায়, তাহলে 
মোট অঞ্ক অন্তত কয়েককোট টাকায় দাঁড়াবে । এরই পাশে নাগারক সমাজে, 
যেমন কলকতা শহরে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের 'বশ্বাসভাজন আরো দুশট শ্রেণী 
তৈরী করে-_একটা নতুন নাগাঁরক ধাঁনক শ্রেণী, আর একটা নতুন নাগাঁরক মধা- 
শ্রেণী। কিস্তু খুধুমান্র টাকার মাপকাঠতেই রেনেসাঁস দাঁড়য়ে থেকেছে, একথা 
বলা বোধ হয় সাক হবে না। কারণ আমরা জান প্রকৃত রেনোসাঁস তা নয়। 
তাই এবিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 

রামমোহন রায় কলকাতা এলেন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে । কলকাতায় 
ব্রাদসমাজ তার ব্যাস্তত্বমুদ্ধ কয়েকজন সহগামীর সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধে; 
সীমাবদ্ধ ছিল এবং তদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নব্যধানক জামদার ও শহরের 


এ নগরীর নারী কথা ৩৩ 


নতুন রাজা মহারাজা । রামমোহন যখন ব্রান্মসমাজ প্রাতচ্ঠা করেন, তখন এদেশে 
সহমরণ প্রথা অর্থাং সতীদাহ প্রথা 'নয়ে তুমুল আন্দোলন । কলকাতায় এ-সময় 
রেনেসাঁস আন্দোলন । এ-আন্দোলনের পুরোধা রামমোহনই প্রথম সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধীকণ্ঠে সোচ্চার হন। ১৮১৪ সালে তান কলকাতার 
মাটিতে পা-রাখলেন আর ঠিক তারপরের বছরই সামাজিক সমস্ত রকমের অন্যায়ের 
বরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্যে 'আত্মীয়সভা' নামে একট সংগঠন গড়ে তোলেন। 
£ই শুরু হ'ল সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা 

সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন এ বিষয়ে কিছু কথা বলি। ১৬৯০ 
সালের - ৫& আগণ্ট, তদানীন্তন সংবাদপণ্রের--“এই কথা লিখবেন যে সবন্ত সতীরা 
স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে থাকে |” শীর্ষক শিরোনামে সংবাদের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত 
হোলো- 

গত পক্ষকাল আগে একদিবস এই প্রাতবেদক সংবাদ সংগ্রহার্থ নৌকাযোগে 
রাজমহল থেকে কাঁশিমবাজার যাবার পথে নদী তীরস্থ একটি গ্রামে দ্িপ্রাহারিক 
আহারাঁদর জন্য নৌকা থামান। সে সময়ে হঠাৎ গ্রামের মধ্যে ঢাক-ঢোল ও 
কাসরের শব্দ ভেসে আসে । প্রথমে প্রাতবেদক মনে করেন বোধহয় কোনও 
গ্রাম) পৃঙ্গাপার্বন বা ৎসবের বাদ্য। কিন্তু শব্দাট ক্রমশঃ এগিয়ে নদীতীরের 
শদকে আসতে থাকে । 1কছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায় শববাহক গ্রামবাসীগণ একটি 
সুসাঁজ্জ 5 খাটে করে একটি মৃতদেহ বহন করে আনছেন। পিছনে অন্তত চাল্লশ 
পণাশজন গ্রামবাসী । তাদের অগ্রে সধবা যুবতী । যুবতীর বয়ংক্রম কুঁড় একুশ 
হবে: অপ্র সুন্দরী । পরনে লাল "ড় শাড়। কপালে বিরাট 'সন্দুরের 
[টিপ । 'সীাথিতেও 'সিন্দুর । যুবতীর এলোচুল। তার চক্ষু আছ্েন্ন। মনে হয় 
সে বেন ইহজগতে নেই। দু'জন মাঁহলার কাধে ভর 'দিয়ে ওই যুবতী আপাছল। 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৌকার মাঝি বললেন, এখনই এখানে সতীদাহ হবে। 
ওই দেখুন সতীকে নিয়ে আসছে । এই প্রাতবেদক সতীদাহের কথা শুনেছেন। 
কখনও কখনও সাধ্বীপত্রী গ্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণ বরণ করেন, এ-সস্বাদ অবগত 
আছেন । কিন্তু সচক্ষে সতীদাহ কখনও প্রত্যক্ষ করেনান। কারণ সতীদাহ 
বাংলায় বড় একটা হয় না, তাছাড়া মুঘল বাদশাহের হুকুম বলপ্বক কাউকে 
সতী করা যাবে না। এ কারণে প্রত্যেক সতীদাহে বাদশাহের অনুমতি নিতে হয় 
ও ফৌজদ্বারের একজন করে প্রতিনিধি সতীদাহ তদারক করে থাকেন। এক্ষেত্রেও 
একজন তকমাপরা ফৌজদারের সিপাহীকে দেখা গেল । 

মাঝ অতঃপর এই প্রাতিবেদককে বলে, হুজুর আসুন । আমরা এইস্থান ত্যাগ 
কার। এখান থেকে তিন ক্বোশ দূরে আর একাটি গঞ্জ আছে। সেখানেই 
আহারাদ সম্পন্ন করা যাবে। এই প্রাতবেদক স্বপাক আহার করেন। সুতরাং 
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রহ্ধনাঁদর জন্য সময়ও দরকার । কিন্তু সতীদাহের মত এমন পুণ্য অথচ ভয়াবহ 
দৃশ্যের বর্ণনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি এই সতীদাহের প্রত্যক্ষদশী 
হবার লোভ সম্বরণ করতে পারোন। এরপর যে ঘটনা ঘটে পাঠকদের উদ্দেশে 
তাহুবহু বর্ণনা করা গেল। ব্লমে শবযারা গঙ্গাতীরের সমীপবরতাঁ হল । এই 
জায়গাটি শ্মশান বলে বোধ হয় না। ফারণ অনান্র চিতার কোন চিহ্নই নাই। 

শববাহকেরা তীরভূমির উপর খাটি রেখে 'বশ্রাম করতে লাগল । মৃতদেহ 
একটি বৃদ্ধের । তার চক্ষুকোঠরাগত। দেহ শীর্ণ । বোধহয় বুদিন রোগ-ভোগের 
পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের চোখ দু'টি তুলসীপাতা দিয়ে ঢাকা । মৃত- 
দেহের উপর প্রচুর ফুল ও ফুলের মালা । 

মৃতের পত্বীকে এক্ষণে একটি খেজুর গাছের নীচে বসানো হয়েছে । একটু 
পরে এক মাঁহলা তার হাতে একট আম্পল্লব এনে দিল । সতী সেই আম্পল্লবাঁট 
ডান হাতে ধরল । তখন একজন প্রামাণিক এসে সতীর হাত পা আলতায় রাঙিয়ে 
দিল। এরপর দুজন মাহলা সতীকে গঙ্গার ঘাটে নয়ে গিয়ে তাকে ধরে 
অবগাহন করাল । ঘ্লান করার পর সতী ঘাটে উঠে কাপড় ছেড়ে একটি নববস্ত্র 
পারধান করল । এই বন্ত্রট একাট গরদের লালপাড় শাঁড়। এইবার একজন 
সধবা মাঁহলা সতীর মাথা মুছয়ে দিয়ে তার মাথার চুল এলো করে চুল ছাড়য়ে 
দেয়। তাকে আবার সিন্ুর পরানো হয়। এই পিদুর পরানো অনুষ্ঠান চলে 
অনেকক্ষণ । উপাস্থত সমস্ত মাহলাই সতীকে িনুর পরায় এবং তার জন্য সধবা 
মাহলাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সুর পরানো শেষ হলে একজন 
পুরোহত সতীকে মন্ত্র পড়াতে থাকেন। এই মন্ত্রোচ্চারণের সময় পুরোহিত 
মহাশয়ের কথাগুলি আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম । কিন্তু সতীর কণ্ঠ শুনতে 
পাচ্ছিলাম না। যদও এসময় ঢাক ঢোল বাজানো বন্ধ ছিল । 


আমাকে অপারচিত দেখে একব্যন্তি এগিয়ে আসেন। ওই ব্যাস্ত জোয়ান 
বয়স। খালি গ্রা। গালে গালপার্রা। তার পিছনে পিছনে আরও ছু যুবক 
এসে আমায় ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করে, মহাশয় কে ? এখানে আগমনের হেত কী? 

আম বাল, আম একজন আখবরনাবশ । কাশমবাজারের কার্যব্যপদেশে 
যাচছি। সতীদাহ কখনও দেখানি। তাই সতীদাহ হচ্ছে দেখে দেখতে নামলাম । 
তথন ওই ব্যন্ত বলে, মহাশয়, আপনি ধাদ সতীদাহের 'নন্দা করে আপনাদের 
পান্রকায় 'কছু ?লথবেন বলে মনস্থ করে থাকেন তাহলে সে আশা ত্যাগ করে 
পন্রপাঠ প্রস্থান করুন। 

আম উত্তরে তাঁকে ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য বাল, আমি 'হন্দ্র সন্তান। এই 
সনাতন পাঁবন্ু প্রথায় বিরোধিতা করে ক আম নরকে যাব ? 

তখন এঁ ব্যান্ত বলেন, আপনাদের সুতানটিতে ক সতীদাহের মত পুণ্য কর্ম 
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হয় নাঃ আম- না মহাশয় । এখনও না। তা এই পরলোকগত ব্যন্তি সতীর 
পরিচয় কি? ওই ব্যাস্ত বলেন পরলোকগত ব্যাস্ত অত্যন্ত পাঁওত ছিলেন। 
১০০০ তার সম্বন্ধে আপনাদের পান্রকায় কিছু লিখলে বাধিত হবো । এর নাম 
রঘুনাথ তর্কতীর্থ। বাঁশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পওত। তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিজস্ব চতুষ্পাঠী 
ছিল । মৃত্যুকালে তাঁর আটাষাঁট্র বৎসর বয়স হয়। একে অকালমৃত্যুই বলতে 
পারেন। 

প্রশ্ন £_ তাঁর কি একই পত্বী? 

উত্তরঃ হ্যা মহাশয় । তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রথমা পত্রী দশ বৎসর প্বে" 
পরলোক গমন করেন। ইনি তার দ্বিতীয়া পত্ী। দশবৎসর আগে বিবাহ হয়। 
পত্রীর নাম তারাসুন্দরী । তারাসুন্দরী দেবীর বয়স ন্লিশ। তাঁর আট বৎসরের 
শিশুপুর বর্তমান। 

প্রশ্ন £ ওই শিশপুত্র কোথায় ? 

উত্তরঃ লোকাঁট আমাকে অদূরবর্তী একটি বালককে দেখান। এই বালকই 
1কছুক্ষণ আগে তারাসুন্দরীর জীনষ পত্র যথা কাপড়, ফুল, আম্পল্লব হাতে নিয়ে 
দাঁডয়োছল। 

ওই ব্যাস্ত অতঃপর বলেন, এইবার চিতায় আগ্রসংযোগ হবে। আপাঁন যাঁদ 
ভালভাবে দেখতে চান আরো কাছে আসুন। 

ইতিমধ্যে দেখি সতীদাহের খবর পেয়ে অজস্র গ্রামবাসী এসে সমবেত হয়েছে । 
গ্রামের যুবকরা ভীড় নিয়ন্ত্রণ করছে। ফৌজদারের লোকও তরবার হাতে তফাং 
যাও তফাৎ যাও বলছে। 

আবার বিচিত্র বাজনা শুরু হল । দাহ্য পদার্থ দিয়ে চিতা তৈরী হল । পুরোহিত 
ততক্ষণ সতীর হাতে জল 'দয়ে বললে ; মা এইবার তুমি আচমন করে মনে মনে 
স্বামীর কথা স্মরণ করে প্রার্থনা করো-_চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বের সমান বা আমার 
মাথার যত চুল তংদিন যেন আমম স্বর্গে স্বামীর সুখ ভোগ করতে পারি। আমার 
এই পুণ্য কর্মের জন্য যেন আমার পিতামাতা ও স্বামীর পূর্ব পুরুষেরা স্বর্গে যায়। 

সতী এই সঙ্কপ্প করল। তারপর তার গা থেকে অলংকারগুলি খুলে 
আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে 'বালয়ে দিল। গহনা নেবার জন্য আত্মীয়দের মধ্যে 
সেকি কাড়াকাড়ি ! এইবার তার দুহাত বাধা হল লালসুতোয় । চুলে দেওয়া হল 
চিরুনী। কপালে আবার 'সিবুরের টিপ পরানো হল । কাপড়ের আঁচলে বেঁধে দেওয়া 
হল খই আর কাঁড়। 

ততক্ষণে শবদেহট প্লান করিয়ে ঘৃতচ6ত করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাকে 
নববস্ত্র পরানো হল। এইবার মৃতের শিশুপুত্রকে ডাকা হল। তাকে বলা হয় 
মন্ত্রচ্চরণ করে মৃত 'প্তার মুখে এক মুঠো খই ছাঁড়য়ে দিতে। বালকি তাই 
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করলো। এবার চিতায় শবদেহটি স্থাপন করা হল। এরপর সতী চিতাটি 
প্রদক্ষিণ করল । প্রদক্ষিণ করার সময় তার আঁচল খুলে খই ও কাঁড়গুলি 
দর্শকদের মধ্যে ছড়য়ে দিল । এই কাঁড় ও খই বড় পবিভ্র তাই দর্শকদের মধ্যে তা 
সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। 

আমি পার্্বব্তা এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কড়ি কুড়োবার জন্য এত 
কাড়াকাড়ি কেন ? 

বৃদ্ধ বললেন, মায়ের এই কাড় ছেলেদের গল।য় বেঁধে দিলে সন্তানের আর 
অসুখ-বিসুখ হয় না। 

অহো সতীর ক মাহমা ! 

এইবার সতীকে চিতায় বসানো হল । তার কোলে মৃত স্বামীর মস্তক । সতীর 
চাঁরাদকে কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। তার পাশে একটি বাক্সে আলতা 
টুকিটাক 'গরনিষ রেখে দেওয়া হল। এইবার বালক তার বাবার মুখাণ্রি করল । 
চিতার 1বাভন্ন অংশে আগ্রসংযোগ করল । ধ্বনি উঠল--হারবোল হরি । মুহুর্তের 
মধ্য লৌলহান আগ্নীশখার অন্তরালে সতী অদৃশ্য হয়ে গেল। মনেহলসে 
যেন যন্ত্রণায় চংকার করে উঠল । কিন্তু প্রচও ঢাকঢোলের শব্দ ও সতামায়ের 
জয় ধ্বানতে সেই ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল । উপাচ্থত দর্শকদের মধ্যে সে কি 
পৈশাচিক উল্লাস। প্রায় ঘণ্টা দুই মুতদেহ পোড়ার পর ভক্মাবশেষ গঙ্গায় বিসর্জন 
দেওয়া হল। যে ব্যান্তর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার হয় সেই ব্যাস্ত আনায় বলল, সর 
1ক তেজ স্বচ্ষে তো দেখলেন । তিনি স্বেচ্ছায় সহথৃতা হলেন। এই কথাটি 
1লখবেন যে স্বপ্ন সতীরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে থাকেন। বাদশাহের কাছে ষে 
নালশ যায় তা মথ্যা। 

উল্লিখিত বিপ্পেটাট উপস্থাপনের মধ্য দয়ে পাঠকের মনে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই 
নাড়া দেয় যে, সতাদাহ প্রথা চালু থাকার সময় সতীরা হাসগুখে মৃতস্বামীর চিতায় 
উঠে পড়তেন। কন্তৃ ব্যাপারটা আদৌ ঠিক নয়। বিষয়টাকে একটু তাঁলয়ে 
দেখলে দেখা যাবে যে, সতীদাহ প্রথাকে ধমের দোহাই !দয়ে ফয়দা লোটা হত। 
খুব কম নারীই মৃত স্বামীর চিতায় সতী হতে চাইতেন স্ব-ইচ্ছায়। 

দু'জন বৃটিশ মহিলার মতামত এ-বিষয়ে উপস্থাপিত হল। এঁলিঙ্জা-ফে তার 
স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় এসৌছলেন ১৭৮০ সালের ২২-মে। তার স্বামী 
[ছিলেন কলকাতার একজন আইনজীবী । শ্রীমতী ফে'র এদেশের ধর্মযাজক সম্বন্ধে 
উৎসাহ ছিল অপারসীম। তিনি যতটুকু দেখেশুনে জানতেন ততটুকু ইংলওে 
তার বোনের কাছে লিখে জানাতেন। “কলকাতা শহরের ইতিব্স্তে'র লেখক 
1বনয় ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে শ্রীমতী ফে'র পল্লাংশ উপস্থাপিত হ'ল। 

কলকাতা ৫-ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮১ । প্রথমে মৃত স্বামীর সঙ্গে বিধবা স্ত্রীর 
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সহমরণের বিভৎস প্রথার উল্লেখ করতে হয়, একে সতীদাহ প্রথা বলে |" 
১০৯ আমার বিশ্বাস হয় না যে স্বামীর প্রাতি স্ত্রীর গভীর প্রেম থেকে এই প্রথার 
উৎপান্ত হয়েছে । প্রেম, ভালবাসা বা মায়া, মঘতা অথবা পাঁতিকে পরম গুরু বলে 
রীন্ত করায় প্রেরণার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তা যাঁদ থাকত শা'হলে সেই 
গ্বামী স্ত্রীর সম্তানেরাও একই ভালবাসার টানে শ্পিতামাতার জ্বলন্ত চিতার দিকে 
এাঁগয়ে যেত। পাঁরবারের ভালবাসাটা কেবল স্ত্রীর ক্ষেত্রে সত্য হল, আর 
সন্তানের ক্ষেত্রে সং) হুল না, একথা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভীন্ত বা 
ভালবাসার সঙ্গে যদি এই কুৎসিত প্রথার কোনো সুদূর সম্পর্কও থাকত তাহলে 
বিধবা শ্রী বা যিনি গর্ভধারণ মা তিনি অনাথ ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়েও জীবিত 
থাকার চেষ্টা করতেন । অনুঃন্ধান করে আম যাজানতে পেরেছি তাতে দাম্পত্য 
'প্রমের সঙ্গে সহমরণের সন্বন্ধই নেই, কারণ উভয়ের যখন ববাহ হয় তখন তাদের 
মখ 'দিয়ে কথাই ফোটে না, এবং দু'জনেই হয়ত হামাগড়ি দিতে থাকে । শৈশবেই 
দু'জনের পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের [ববাহের জন্য বাকৃদান করে থাকেন। সুতরাং 
প্রেম, ভালবাসা গোড়াতেও থাকে না, পরে বহু পুন্নকন্যা পাঁণিবোষ্ঠত পরিবারে 
জলবায়ুতে তা লিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। আসলে প্রথাটা হল এদেশে 
শ্রীজাওর নিষ্ঠুর দাসত্ব প্রথার একটা বড় নিদর্শন স্ত্রী হল পুরুষের ব্যান্তগত 
সম্পান্ত, গহনা ও টাকাকাঁড়র প্রাণহীন পৌটলা-পুটালর মওন। মরার পর 
সম্পার্তট তান রেখে যেতে চান না। সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। তার জনাই 
নহমরণের প্রয়োজন এবং শান্ত্রবচনের আধ্যাত্মিক আস্তরণ 'দিয়ে এই হীন উদ্দেশ, 
চাপা দেওয়া দরকার । এই হ'ল পাতিভ্রান্ত প্রণোদিত সহমরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা। 
তাই এদেশের লোকেরা যখন নারী চারন্রের মহত্ব সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন তখন 
সাঁত্ই আমার হাঁসি পায়। কারণ একটা সাগাজক কু-্প্রথার দাস হওয়ার মধ্য 
বাহাদুরি নেই কিছু, মহত্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। সতীরা অবশ্য সমাজে বীরাঙ্গনা 
বলে কীতিত হন এবং পাঁতগতপ্রাণা বলে কিছু দিন সমাজের লোক তাঁদের স্মরণ 
করেন। ইংলঙেও যাঁদ বীরত্ব ও সতীত্বের এই সামায়ক গৌরবের সঙ্গে এরকম 
কোনো সমাজক কুপ্রথার আচরণ জড়িত থাকত তাহলে ইংরেজ রমনীরাও হয়ত 
তা পালন করতে কুষ্ঠিত হত না। যেসব স্বামীর সঙ্গে জীবনে একদিনও হয়ত 
তারা শাস্ততে ঘর করতে পারেন ন,-**:৮ 

দ্বিতীয় মাহলা ফ্যান পার্কস কলকাতা এসেছিলেন ১৮২২ সালের নভেম্বরে । 
তানি বহুদেশ ভ্রণের পর ভারতবর্ষে আসেন। কলকাতাতে বহাদন 'ছলেন। 
নীমতী পার্কসের ভ্রমণ কাহনী থেকে একাঁট প্রাতবেদনের বাংলা অনুবাদ [বনয় 
ঘোষ মহাশয় তাঁর “কলকাতা শহরের হীতব্ন্ত গ্রন্থের অন্তভুন্ত করেন। 

রামমোহন সহমরণ প্রথার বরোধীতা করেন এবং যাতে এই নৃশংস প্রথা রাহত 
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হয় তার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। মোঘল সম্রাট আকবর প্রথমে এ-প্রথা রহিত 
করবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ শাসন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে মিশনারীরাও এই 
প্রথার বিবুদ্ধে আন্দোলন করেন। রামমোহন কলকাতায় আসবার অস্পাদন পর 
থেকেই সতীদাহর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি হিন্দুশান্ত্র ঘেটে এ- 
প্রথা রাহতের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করেন। তাঁকে সাহায্য করেন মৃত্যুঞ্জয় 
[বদ্যালগ্কার । ১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি 
সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বধান অনুসন্ধান করে জানাবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বদ্যালভ্কারকে 
অনুরোধ করেন। বহু শাস্গ্রস্থ মন্থন করে উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যা লিখে 
পাঠান, তার মর্ম_-“চতারোহণ অপারহাধ্য নয়, ইচ্ছাধীন বিষয় নান। অনুগমন 
এবং ধর্মজীবনযাপন-_ এই উভয়ের মধ্যে শেষটাই শ্রেয়তর ৷ যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় 
অথবা অনুগমনের সঙ্কষ্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্তে না» 

সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে রামমোহন রায় তার প্রচারিত একাঁট 
ইংরেজী প্ুন্তকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এ-মত উদ্ধৃত করেন-- 
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রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয় প্রথম পুন্তকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। 
সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সহমরণ অবশ) কতব্ায নয় এবং ব্রহ্মচধ্য ও সহগমণের 
মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়ঃ-এই আঁভমত মৃতুঃঞয় রামমোহনের প্বেই প্রচার 
করোছলেন। ১৮১৯ সালের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেও অব হীওয়া' পন্রে সতীদাহ 
সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়ের আঁভমতের সারাংশ ইংরাজীতে মুদ্রুত হয়েছে। তার 
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মৃতুঃঞ্জয় বিদযালঙকারের এই প্রবন্ধ থেকে রামমোহন বেশ 1কণ্ছু তথ্য পান 
যা সতীদাহপ্রথা রদকরবার পক্ষে কাজ করবে! 'ঙাঁন হিন্দুশান্ত্র থেকে প্রনাণ 
করেন যে, বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে সহনরণে যেতে হবে, এমন কোন 'নর্দেশ নেই। 
তার আন্দোলনেন সুফলও মেলে । ১৮২৯ সালে ৪ঠা !ডসেস্বর লর্ড উহীলয়ম 
বেপ্টিক এপ্রথা আইনাবরুদ্ধ বলে ঘোবণা করলেন। যাঁদও ইতিপ্বে ১৭৯৫ 
এবং ১৮০৪ সালে সতাদাহ প্রথার |বপক্ষে পরপর দু'ট অ.ইন পাশ হয় কত 
কার্যঙঃ তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৮২৯ এর নিষেধাজ্ঞা 1কস্তু রক্ষণশীল "হিন্দুরা 
সহজে মেনে নতে পারেনি, এতে হিন্দুধর্ম লোপ পাবার ভীঙ প্রচারের জন্য 
৯৮৩০ সালে ১৭-জানুস্সারী ধশ্রনভা বলে একটি সভা করেন তাঁরা । কল্তু 
আত্মীয় সভার পুরোধ। রামমোহনের যুন্তিম জোরের সামনে প্রথতবাদ ?টকল না। 
সতী্দাহ প্রথা নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পর আত্মীয় সভার সমাএ-সংস্কারকগণ এর গাতি- 
ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কাজে নেনে পড়ল । এরা হলেন- দারকানাথ ঠাকুর, 
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প্রসম্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বোস, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান মতিাদ 
প্রমুখ । বহু বিবাহ, দ্বিববাহ, কুলীনপ্রথা, পণপ্রথা, মেয়োবরুয়, প্রভীতির বিরুদ্ধে 
জনমত গড়ে তুলবার কাজেও তারা নেমে পড়েন। 

এইসব সমাজসংস্কার কগণের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে কিছু শিস্প-প্রাতিষ্ঠান এবং 
সংস্কীতিক্েন্দ্র গড়ে ওঠে এই বাংলায়, মূলতঃ কলকাতাতেই কেন্দ্র করে-_-১৮১৭ 
সালে হিন্দ্র কলেজ, ১৮১৭ সালে 'দি ক্যালকাটা স্কুল বৃক সোসাইটি, ১৮১৮ 
সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, ১৮২০-তে বিশপ কলেজ, সংস্কৃতকলেজ 
(১৮২৪), এ্যাকাডোনক গএ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), সাধারণ জনবায়কাসভা 
(১৮৩৬), ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮২০ ) এবং লেডিস সোসাইটি 
[ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪ )। 

উনাবংশ শতাব্দীতে কলকাতার বুকে প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে দেখা যায় 
ডিরোজওকে । হেনার লুইস ভিভিয়ান ডিরো?ঙও গঠিত এাসোনয়েশনের সদস্যরা 
হলেন_ তারাচাদ চক্রবর্তাঁ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাধানাথ [সকদার, প্যারীাদ 'ন্র প্রমুখ । এগ্রা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন। 
এরা সমাজ পাঁরবর্তনের এবং নারী শিক্ষায় সচেষ্ট হলেন। তারা সহজ বাংলায় 
মাসিকপন্ন' প্রকাশ করে ঘরে ঘরে গৃহবধূদের কাছে পৌছে দিতে লাগলেন। 
এই পত্রিকার মাধ্যমে শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েকে শিক্ষাই নয়, নারীদের সামাঁজক 
আঁধকার বিষয়ে জনম ১ গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রাত1চ্চত “তত্ববোধিনীসভা" সংগঠনটি একাজে 
নেমে পড়ল  উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নারীশিক্ষার গুরুত্ব সমাজ- 
সংস্কারকরা উপলন্ধ করে কাজে নেমে পড়েন। এদের সঙ্গে সরকারী 
সহযোগিতও কাজ কবেছে। বেসরকারী প্রাতত্তান মিশনারী এবষয়ে সবপ্রথম 
উদ্যোগী বলা যেতে পারে; ১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
শুরু হয় সহাশক্ষা ব্যবস্থা । এর অনুসরণে কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় কয়েকটি 
শিক্ষাপ্রাত্ষঠান প্রাতিষ্ঠত হলেও বৃটিশ মিশনই প্রথম ফিমেল জুভেনাইল 
সোসাইটির প্রাত৬ঠার মধ্যাদয়ে নারীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা রাখে। ১৮২১ সালে 
বৃটিশ এবং ফরেন স্কুল সো;ইীট নারীশক্ষাপ্রসারে মাঁহলা 'শক্ষাণবদ 1মস্‌ কুককে 
এদেশে পাঠালেন। 'মস্‌ কুক কলক্কাতার মাটিতে পা রাখলেন এবং '়াজের 
কর্তব্য করে চললেন । এছাড়া ডৌভড হেয়ার, বেখুন প্রমুখের নামোল্লেখ 
করা যেতে পারে যাঁরা কলকাতায় বসবাসকালীন নারীশিক্ষা প্রসারক্পে যথেষ্ট 
প্রচেষ্টা চালান । উনাবংশ শতকের নারীজাগরণে ব্াহ্মপমাজের ভীমকা প্রশংসনীয় । 
এই সমাজের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়--বঙ্গমাঁহলা বিদ্যালয় ( পরে এট বেখুনস্কুলের 
সঙ্গে বুস্ত হয়), ব্রাঙ্গবালিকা বিদ্যালয়, ভিষ্টোরয়া কলেজ। উনাঁবংশ 
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শতাব্দীতে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা জুড়ে চলোছল নারীপ্রগতির সমারোহ । 
শিল্প, সাহা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক আঁধকার বৃদ্ধ-_সবক্ষে্রেই নারীপ্রগাতির 
সুচনা হয় এ শতাব্দীতেই। 

এ জাগরণের যুগে রামমোহনের পরবতাঁ মহৎ সমাজ সংস্কারক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর । তার সময় কাল ১৮২০ থেকে ১৮৯১ সাল । সতীদাহ প্রথা 
আইনত 1নাষদ্ধ হলে পরবতাঁ যে সমস্যা এসে দাঁড়ায় তা হোলো বিধবাদের | ছোট 
ছোট মেয়েরা বিধবা হলে তাদের অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। সামাঁজক 
ও ধামিক কু-আচার অনুষ্ঠানের কঠোর নিয়মে যথা-_একবেলা নিরামিষ আহার, 
একাদশী পালন, আরো কিছু কঠোরতায় আবদ্ধ রেখে সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে 
বাত করে রাখা হ'ত তাদের । ঈশ্বরচন্দ্র তাই আন্দোলন শুরু করলেন । তাঁর বিধবা 
বিবাহ প্রচলন আন্দোলনে সাহায্যকারী 1হসাবে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামোল্লেখ 
করা যেতে পারে, 'যাঁন 'বদ্যোৎসাহনী সভার পক্ষ থেকে িদ্যাসাগরকে 
সাহায্য করতে অগ্রসর হন। ১৮৫৫-র গোড়ার দিকে যখন বিধবা-বিবাহ আইন 
জারীর আয়োজন চলাঁছল এবং এই প্রস্তাঁবত আইনের 'বরুদ্ধে আবেদনপন্ন পেশ 
হয় তখন |বদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে বহু গণামান্য বান্তর 
সাক্ষের ঘুন্ত একটি আবেদনপন্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করে । এ-সম্পর্কে “সংবাদ 
প্রভাকর' লেখেন-_-দ্যোসাহনী সভা বিধবা-ববাহ পক্ষে লোজসলেটিভ 
কাউন্সিলে যে দরখাস্ত দতে ইচ্ছা কারতেছেন তাহাতে তিনসহম্ত্র ভদ্রলোকের 
স্বাক্ষর হইয়াছে । যদ্যাপ কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোংসাহনী সভায় 
আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন-__১২মে, ১৮৫৬ । 

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য রাস্ধ্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়ত 
উপলব্ধি করেন এবং এইকারণে ১৮৫৫ সালে ৪ঠা অক্টোবর [তান হিন্দু সমাজের 
বাভন্ন শ্রেণীর ও স্তরের ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরিত একখানি আবেনপন্ ভারত সরকারের 
কাছে পাঠান। আবেদনপত্রের 1বষয়বস্তু ছিল বিধবা-ীববাহ শান্ত্রসংগত । ১৮৫৫-র 
১৭ নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা 
হলে ভারতের সবন্র এর স্বপক্ষে ও 1বপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয় । রাজা রাধাকান্ত- 
দেব ছিলেন কলকাতার ধনী ও রাজাদের মধ্যে গণ্যমান্য একজন । তান এর 
বিরুদ্ধে প্রায়, ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষীরত এক অবেদন পন্ধু ভারত সরকারের 
1নকট পাঠান। দাশরাথ রায়  লখলেন-_ 


বিধবার ধিবাহ কথা কাঁলর প্রধান কলিকাতা 
নগরে উঠেছে এই রব। 
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখাঁছি বলবান, 


হবার কথা হয়ে উঠছে সব ॥ 


এ নগরীর নারী কথা ৪৩ 


্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণ ধাম, 
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক । 

[তাঁন কর্তা বাঙালীর তাতে আবার কোম্পানীর 
[হন্দু কলেজের অধ্যাপক ॥ 

1ববাহ দিতে ত্বরায় হাকিমের হয়েছে রায়, 
আগে কেউ টের পায়াঁন সেটা । 


অপর পক্ষে এর পক্ষেও আর ?কছু আবেদন পন্ত্র জমা পড়ে । অবশেষে 
১৮৫৬-র ২৬-জুলাই বিধবা-[ববাহ আইন পাশ হয়। এ-আইন প্রচারের উদ্দেশ্যে 
কালীপ্রসন্ন সংবাদপন্রে ঘোষণা করেন যে, যাঁরা বিধবা-ববাহ করতে ইচ্ছুক হবেন, 
বিদ্যোৎসাহিনীসভা তাদের প্রত্যেককে একস্হস্রমুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত 
আছেন ! ২২ নভেম্বর ১৮৫৬, সংবাদ প্রভাকর | বদ্যাসাগর বহ বিবাহ, বাল্যাববাহ- 
রোধ আন্দোলন শুরু করেন ১৮৫০-এ । নারী শিক্ষা প্রসারের তার দান স্মরণীয় । 
বেথুন স্কুলের দায়ত্বভার তার উপর ছিল বেশাকছুঁদিন 

ব্রা্মসমাজের ওরসে ব্ধাদ্ধপ্রাপ্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীও নারীশিক্ষা বিস্তারে 
প্রচেষ্টা চালায়। ১৮৬৫ সালে 'বামাবোধিনী" মাঁহলাদের জন্য পান্রকা প্রকাশিত 
হয়। ব্রান্মসমাজের 1শাক্ষিত মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরা সমাজ 
সংস্কারের কাজে অংশ গ্রহণ শুরু করেন। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কন্যা ত্বর্ণকুমারী 
দেবী ১৮৮২ সালে 'লেডিস অব থিওজোফক্যাল সোসাইটি ইন ক্যালকাটা” এবং 
১৮৮৬ সালে সাঁথসামতি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণকুমারীদেবীর কন্যা সরলা দেবী 
চৌধুরানী নারীদের জন্য কিছু সংগঠন তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দ্বর্ণকুমারী 
দেবীর অন্য কন্যা হরন্ময়ী দেবী মাহলা শিল্প সাঁমাতি গঠন করেন। বিজ্ঞানী 
জগদীশ চন্দ্র বোসের শ্রী লেডি অবলা বোস কলকাতায় একট 'বিধবাদের 
জন্য হোম তৈরী করেন, নারী শিক্ষা সামাতি তাঁনই গগন করেন। 

নারী জাগরণের আন্দোলনের প্রধান বিষয়গুলি ছিল, নারী শিক্ষার পক্ষে, 
[বধবা-ীববাহের পক্ষে । বাল্য বিবাহ বহু 'বিবাহ এবং এধরনের অন্যান্য 
অকল্যাণকর কাজের বিরুদ্ধে বেশ কিছু জনমত গঠিত হয়েছে এ সময় । কিন্ত 
রেনেসাঁসের আলো সীমাবদ্ধ জায়গায় আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃটিশ 
শাসনের অবশানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে জনমত গঠন্রে। এই আন্দোলনে 
মাহলারাও এাগয়ে আসেন তাদের আইনসঙ্গত আঁধকারে সোচ্চার হয়ে । ক্রমে গড়ে 
ওঠে জাতীয় স্তরে নারী সংগঠন । 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে জাতীয়তাবোধে মানুষজন সোচ্চার হয়ে 


৪8৪ এ নগরীর নারী কথা 


উঠতে থাকে । এর একটা পূর্ণরূপ প্রদানের জন্য ১৮৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজণর নেতৃত্বে কলকাতায় তৈরী হয় ইয়ান এযাসো সিয়েশন। সমাজের কয়েক- 
জন সচেতন শ্রেণীভুস্ত মাহলা প্রথম থেকেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ১৮৮৯ 
সালে বোস্বাই-এর কংগ্রেসের পণ্চম অধিবেশনে পাচজন মাহলা প্রাতানধ যোগ 
দেন । এদের মধ্যে কাদাস্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল এই কলকাতারই মেয়ে । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর কলকাতার নারী সমাজ এভাবেই ক্রমশঃ নিজেদেরকে 
সমৃদ্ধ করবার কাজে মণ্র ছিল। সমগ্র বাংলার সঙ্গে কলকাতার মেয়েরাও 
পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল । মূলতঃ নারী জাগরণের সৃচনা- 
কাল এ-শতাব্দীই । পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে আরো শাখাপ্রশাখার বৃক্ষ হয়েছে 
সম্পূর্ণ। তাই বিংশশতাব্দীর কলকাতার নারীসমাজ 1বষয়ে আলোচনা করা 
একান্ত জরুরী ৷ 


সানী জাগল্সণে ভ্রাহ্াতনহ্গাজ 


এ-বাংলার তথা কলকাতার নারীজাগরণের সময়কাল মূলতঃ উনাঁবংশ শতাব্দী । 
1কস্তু হিন্দু সমাজের নারীরা যে পর্দানসীন অবস্থা থেকে পর্দার বাইরে বৌরয়ে 
আসতে পেরোছিল তার সাহায্যকারী শান্ত হসেবে কাজ করে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা ৷ 
সেই কারণে ব্রাহ্মমাজের বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার । 

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম পণ্চাশ বছর্রে ভিতর চারট দল হয়, 

(১) কলকাতা ব্রাহ্দসমাজ বা আদ ব্রাহ্মসমাজ । 

(২) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ | 

(৩) সাধারণ ব্রাহ্মপমাজ । 

(৪) 1নরপেক্ষ ব্রাহ্ম সমাজ । 

কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাতিষ্ঠঞাতাগণের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র নাথ 
ঠাকুর প্রমুখ নামোলেখের দাবী রাখেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮০ সালের ২৬- 
জানুয়ারী ব্রাহ্মধমকে নবাঁবধান বলে ঘোষণা করেন! ধর্মজগতের 'বাভিন্নমত 
পরস্পরের প্রাতি 1বরুদ্ধভাবাপন্ন ভাব এনে 'দয়োছল। কেশবচন্দ্র বিধানের 
ভূমিতে তাদের পারস্পারিক 'বিরুদ্ধতা দূর করে ঘানম্ঠতার দ্বারা তাদেরকে মালিত 
করলেন। নবাঁবধান সব বিধানকে রূপান্তীরত করে সকলের জীবনরস 1নজের 
1ভতর সংগ্রহ করে আত্মপ্রকাশ করেছে । নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও সম!ম্টগত 
জীবনের ভার 1বধাতার উপর সমর্পণ করে, নতুন নতুন রিয়ালাইজেশনলব্ধ যে 
সুন্দর জীবনলাভ হয় তাই নববিধান। নবাবিধান একটা আদর্শ, জীবন ও ধর্মমওলী । 
এই আঁভনব স্বপ্রাত্গ্ঠ আদর্শ দুইধাপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬ সাল, সময়কালে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ব্রা্মাবদ্যালয়' 
ও 'সংগত সভার শিক্ষার সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের যুবকেরা প্রচালিত সামাজিক 
রীতিনীতি ও শাস্ত্রের মোহ 1ছন্ন করে বিবেকের চালনায় একেশ্বরবাদ সাধন করতে 
থাকেন। সামাঁজক জীবনে 'নরনারী সাধারণের সমান আধক।র” “নাহ জাত- 
বচার” আদর্শ তাঁরা অনুসরণ করতে থাকেন। তারা জাতিভেদ, সাম্প্রদায়ক 
ভেদাভেদ, পুরুষ ও নারীর অধিকার ভেদ ভাঙ্গলেন, স্বদেশের ও বিদেশের শিক্ষা, 
শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের সব মানুষজনের সাধারণ সম্পদরূপে জীবনে স্থান দিলেন। 
ভান্তির সণ্ারে ব্রন্মোপাসনা প্রাণপ্রদ হ'ল । এটিই নবাঁবধানের পথে প্রথম ধাপ। 
ব্রান্মসমাজের প্রধান রক্ষণশীল নেতারা এ-সব পরিবতন সাধন করবার ক্ষেত্রে আপাত 
জানান। ১৮৬৬ সালে ১১-নভেস্কর কেশবচন্দ্র ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন 
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করেন। বর্তমানে ভারতববাঁয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য দেবেন্দ্র- 
নাথ কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম দিলেন আদ-ব্রাঙ্গসমাজ । 

ব্াহ্মদমাজের নারীহতৈষী ব্রাহ্গদের আন্তারক প্রচেষ্টার ফলে হন্দুসমাজের 
মেয়েরা সত্যপাত্যই বাচবার পথ খু'জে পেয়েছিলেন । তাই বাংলার তথা কলকাতার 
নারীজাগরণের ইতিহাসে ব্রাঙ্মমাজের ভূমিকা গৃবুত্বপূর্ণ। 

গুরুচরণ মহলানবীশের স্ত্রী বুঝ্িনী এসৌছলেন 'হিন্দ্র সাজ থেকে । গুরুচরণ 
মহলানবীশই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম 'ব্ধবা বিবাহ করেন। বু'ঝ্সনী ১৮৬২ সালে 
গ্রাম থেকে শহরে আসেন, বিয়ে হয় ১৮৬৪ সালে মার্চ মাসে। এজন্য গুরুচরণকে 
প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল । 

হন্দুসমাজের বিধবা 1ববাহ কার্যকরী করবার জন্য যারাই সে সময়ে ন্দু- 
মেয়েদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে আসতেন বা বিয়ে করতেন তাঁদের 
সকলকেই নানারকম বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ, কাব 
মোক্ষদায়নীর মেয়ে বিনোদনী বিধবা হয় ন'বছর বয়সে, বিয়ের মান্র পনেরো দিন 
পরে। সেই মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তাকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়োছিল তা 
বলার নয়। মোক্ষদায়িনী ও তার স্বামী শশিভূষণ কলকাতা ছেড়ে ভাগলপুরে 
চলে গেলেন তবু বিয়ের আগে বাধা দিলেন শাঁশভূষণের আত্মীয়েরা । ব্রাহ্গযুবকের 
সঙ্গে বিয়ে হবার পর বিনোদিনী শিক্ষালাভ করেন এবং স্ুশাক্ষতা হন। তার 
কাবাণ্রন্থ 'বনপ্রসূন' 'বাঙালীবাবু, প্রভাতি । 

গুরুচরণের বাড়ীতে 'হন্দু কুমারী ও িধবারা অসুবিধায় পড়ে শশ্রয় নিতেন; 
1হসেব অনুযায়ী [বাভন্ন সময়ে প্রায় '্িশজন এ-ধরনের মাহলাকে তান আশ্রয় 
দিয়োছলেন। এদের অনেকের বিয়ে দিয়েছিলেন গুরুচরণ নিজেই । এ-প্রসঙ্গে 
শাশপদ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখের দাবী রাখে । তিনি তার 'বিধবাশ্রমের 
চল্লিশজন বিধবার বিয়ে দিয়োছলেন । প্রথমা স্ত্রী রাজকুমারী মারা যাবার পর তান 
[নিজেও বধবা 'গাঁরজাকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। 

রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতীও 'হন্দ্র ব্ধিবাদের বয়ে দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট 
প্রচেষ্টা চালান এবং সফলতাও লাভ করেন। নারীদের অবস্থার উন্নাতির জন্য তার 
যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল, এবং একাজে তান সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর স্বামী 
কষ্ণকুমার মিত্রের কাছ থেকে । একবার পাঁওত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসে তাকে 
বললেন, “দেখ, বিধবা-ীববাহ অনেক দিয়েছি । কিন্তু এদেশের পুরুষগুল এমন 
বদ যে, অনেকে বিবাহ কাঁরয়া স্ত্রীর সম্পান্ত আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া 
গিয়াছে ও পুনরায় বিবাহ কাঁরয়াছে। আর এরুপ বিবাহ 1দিবনা প্রাতজ্ঞা 
করিতোছি। যে সকল বিধবা [বাহ কাঁরতে আসবে, আমি তোর [নিকট তাহা- 
দগকে রাখিব। তুই তাহাদিগকে তিন আইনমতে রেজেস্টরারী করিয়া বিবাহ 'দিস।” 
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[বদ্যাসাগরের একথা মেনে নিলেন লীলাবতী সানন্দেই ৷ তান এমত কাজও 
করোছলেন। ঈশ্বরচন্দ্র আটজন বিধবা পাঠান, লীলাবতী সবারই ভাল ঘর-বর 
দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে ব্রা্মসমাজের নারী-পুরুষ এবং হিন্দ্রু সমাজের 
তদানীন্তন প্রগাতশীল ব্যাস্তত্বরা নারীর মর্ধাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় সফলতা লাভে 
সক্ষম হয়োছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তের সতীনের ঘর করবেন না বলে 
শহরে পালিয়ে রান্মসমাজে আশ্রয় নেন বিধুমুখী ; বাহ্মসমাজ কত তাকে সাদরে 
আশ্রয় দেয়। |বধুণুখীর অনেক আগে হিন্দুমমাজের কৌিন্যকে অকুলে ভাসিয়ে 
দিয়ে ছিলেন হরদেব চট্টোপাধ্যায় ; তার দুই মেয়ের সঙ্গে পারালী ব্রাহ্মমহ'ষি 
পারবারের দুই ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হয়ে। তার দুই মেয়ে প্রফুল্লময়ী ও 
নীপময়ী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর বধূ হয়ে এসৌছলেন। ঠাকুর বাড়ীর কথা 
পরে হবে। 

[শক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ব্রাহ্মপমাজের মেয়েরাই প্রথম এাঁগয়ে আসে। 
মেমসাহেবরা কলকাতায় এসে ফ্কুল খোলে; ১৮০৭ সালে খ্ষ্টান মেয়েদের 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । নিরাশ্রয় এলো ইয়ান মেয়েদের বিদ্যালয় হয় ১৮১১ 
সালে এবং সাধারণ মেয়েদের জন্য [বদ্যলয়ও খোলা হয় ১৮১৯ সালে । কলকাতার 
ব্রাহ্ম পমাজের প্রাতগ্ঠার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 
সেইকারণেই নবযুগের সোনার কাঠির ছোয়া সবচেয়ে বেশী লেগোছিল জোড়া 
সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে । এ-বাড়ীর মেয়েরা নারীশিক্ষা প্রচলনের আগে থেকেই 
লেখপড়া শিখতেন বৈষণবীর কাছে। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, প্প্রাতাঁদন প্রভাতে 
গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসত, মালিনী ফুল জোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজিপুশথ 
হস্তে দৌনক শুভাশুভ বালতে আিতেন, তেমাঁন প্লানাবিশুদ্ধা, শুরাবসনা গোরী 
বৈষবী ঠাকুরানী 'বদ্যালোক 'বতরাণার্থে অন্তঃপুরে আবিভূতি হইতেন।” 

দ্বর্ণকূমারী দেবী নিজে বৈষফবীর কাছে লেখাপড়া শেখেনান ৷ তাঁর দাদ 
সৌদামিনীর প্রথম শিক্ষা এক বৈষণবীর কাছেই। তার কাছে সৌদামনী শিশুপাঠ 
ও রামায়ণ পড়া শেখেন এবং কলাপাতায় চিঠি লেখা অভ্যাস করেন। তারপর 
তান হন্দূমাহলা বিদ্যালয়েও গিয়োছলেন। তবে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
1বশেষ এগোয়নি। মহষি নিজেও বোধহয় মেয়েদের স্কুলে পাঠানো পছচ্দ 
করতেন না। এর কারণ, স্কুলের বধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি। তার মতে, পুশথগত 
শিক্ষা অর্জন করলেই নারীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাই বৈষ্ণবী 'কম্বা মিস 
গোমেস, কারোর শিক্ষাই তার মনোমত হয়নি। 

সে সময়ে অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য বিদোশনী 'শিক্ষায়তী 
নিয়োগ করবার রেওয়াদ ছিল । কেশব পাঁরিবারেও মিশনারী মহিলারা পড়াতেন। 
ঠাকুরবাড়ীতেও এ-রীতির শিক্ষা শুরু হয়েছিল । গ্বর্ণকুমারী দেবী বিধবাদের নানান 
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সমস্যা বিষয়ে একখ্[না বই-ও িখোঁছলেন। এ'র বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা 
করা যাবে। 

্রাহ্মমান্দিরে প্রকাশ্যে উপাসনা করবার জন্য কোন কোন পরিবারের মেয়েরা 
1[বশেষ আগ্রহী ছিলেন, এর পিছনে একটা কারণই কাজ করেছে, পর্দানসীন 
অবস্থার অবসান। ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজে আসবার পর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
দুর্গামোহন, দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ মেয়েদেরকে পর্দার 
বাইরে আনবার জন্য ক্রমশঃ সোচ্চার হতে থাকেন। এরা এবং ব্রাহ্মদমাজের আরো 
কয়েকজন জানালেন তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা পর্দার বাইরে বসতে চান। কেশবচন্দ্র 
[নিজেও এ-ব্যাপারে অনুদার ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মমাহিলাদের 1নয়ে রেভারেও 
বরসনের বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ্গয়োছলেন। সে নিয়ে চায়ের 
পেয়ালায় তুফান উঠি উঠি করাঁছল ; আবার এই ব্যাপার । 1তাঁন মতামত দেবার 
আগেই দ্'একজনের বাড়ীর মেয়েরা চিকের বাইরে এসে বসোঁছলেন। তা দেখে 
কয়েকজন আবার মন্দিরের উপাসনা করাই ছেড়ে দেবেন ঠিক করলেন । এতদিন 
মেয়েরা প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতেন না। তারা বসতেন চিকের আড়ালে । ঢাকা 
ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে এখানে ওখানে বেড়াতে যেতেন । এ-অবস্থা কিন্তু কলকাতা 
নগরীর মেয়েদেরও ছিল; তাঁরা ছিলেন অবরোধবাসিনী । তাদের অধিকাংশ সময় 
কাটত রান্নাঘরে কিম্বা ঠাকুর ঘরে । ধনীগৃহিনীরা রান্না ঘরেও যেতে পারতেন 
না। কারণ রাম্নাঝাড় ছিল একটি স্বতন্ত্র অল, সেখানে যেত ঝিয়েরা। গনীরা 
অন্তঃপুরসংলগ্ন মিষ্ট ও সবজির ভাঁড়ারের সামনে ছোট রান্নাঘর পেতে নিজের 
পছন্দমত বা ঘ্বমীর পছন্দমত দু'একাঁট পদ রেঁধে [নিতেন। 

সে সময়ে ঘরে ঘরে ঠাকুর থাকত । আরাধ্য দেবতার পূজো হোতো প্রতিদিন। 
পুরুত এসে প্জো করতেন। মেয়েরা ফুল গুছয়ে, মালা গেঁথে, চন্দন ঘষে, 
নৈবেদ্য সাঁজয়ে রাখতেন, ঘর মুছতেন, প্রদীপের সলতে পাকাতেন। বেশীরভাগ 
ক্ষেেই একাজ পড়ত অল্পবয়সী মেয়ে বৌদের ভাগে । অবশ্য ব্রাহধসমাজ 
নিরাকারবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় পূজোর যোগাড় মেয়েদের করতে হ'ত না। তারা 
শুধুমান্র উপাসনায় অংশগ্রহণ করতেন চিকের আড়ালে নসে। এ-অবস্থার অবসান 
হ'ল এবং ব্রাহ্গসমাজের সে-সময়কার কয়েকজন ব্যক্তিত্বের ইচ্ছাক্রমেই এই পর্দা- 
প্রথাও ধীরে ধীরে তাঁদের সামনে থেকে চলে গেল। তবে পারবারক দায়ত্ব 
থেকে তারা ?ক্তু সহজেই মুস্ত হতে পারেনান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রজনীকান্ত 
গুহর মা বলতেন, “বাসী বিবাহের দিন মাথায় টোপর খুলিয়া পাকঘরে ঢুঁকিয়া- 
ছিলাম, সারাজীবন পাক ঘরেই আছি।” 

মেয়েরা গাড়ি ছাড়া বাঁড় থেকে বেরোতেন না বলেই ব্রাহ্মগসগাজ চেষ্টা 
করোছল মেয়েদের পায়ে হেঁটে বাইরে বেরবার রেওয়াজ শুরু করার। কিন্তু 


এ নগরীর নারী কথা ৪৯ 


কলকাতার ভদ্রমাহলারা বহুদিন পায়ে হেঁটে বেরোনান। গৃহস্থ পরিবারের দাসীরা 
ছাড়া বেরোতেন খৃষ্টান মেয়েরা । ব্রাহ্মমাহলারাই প্রথম পর্দার বাইরে বেরোবার 
প্রচেষ্টা রাখে । কলকাতায় ইলেকৃ্রিক ট্রাম চালু হল ১৯০২ সালে । এ-সময় 
প্রগাঁতপম্থী ব্রাহ্মপারবারের মেয়ে পুণ্যলতারা তিন বোন শখ করে বাবার 
সঙ্গে ট্রামে চড়ে বেড়াতে যান। নতুন ট্রাম তখন দর্শনীয় বস্তু হলেও ভদ্রুঘরের 
1তনজন সুবেশা তরুণীকে দ্রামে চাপতে দেখে লোকেরা ট্রাম ছেড়ে তাদেরই দেখতে 
শ্রু করে দিল। রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে শান্তার আভজ্ঞতাও একই 
রকমের । তান কলকাতার প্রথম ম্যান্রক পরীক্ষার ব্যাচ, ১৯১১ সাল। বেথুন 
কলেজ থেকে তাঁদের ব্রাহ্মমমাজের বাঁড় বেশী দূর নয়, তবু গাড়ির জন্য বসে 
থাকতে হ'ত দুশট ঘণ্টা । তাই সাঙ্গনীরা মলে স্থির করলেন সবাই মিলে হেঁটে 
বাড়ি ফিরবেন, দলনেন্রী হলেন শান্তময়ী দত্ত। 'কন্তু পথে 'বাস্মত দর্শকেরা 
দাঁড়য়ে গেল, কেউ কেউ নাম ধরে তাদের ডাকতে লাগল । বাধ্য হয়েই হেঁটে 
বাঁড় ফেরার পাঁরকষ্পনা ত্যাগ করতে হল বেখুন কলেজের ছাত্রীদের। ইন্দু 
মেয়েরা বোধহয় ১৯৩০ সালের আগে পায়ে হেটে পথে বেরোনান। 

এবার আসা যাক্‌, বিবাহের প্রশ্নে । বর্তমানে যে মেয়ে দেখার চল্‌ প্রচালত, 
এভাবে আগে ছিল না। কারণ বিয়ে হ'ত ছোট ছোট মেয়েদের ; বেশীর ভাগই 
আট-ন' বছরের মধ্যে । তাই মেয়ে পছন্দের ব্যাপারে অত পরীক্ষার সম্মুখীন 
হতে হোতো না মেয়েদের ৷ ধনী পরিবারের পুরানো দাসীরা আসত খেলনা নিয়ে । 
তাদের পছন্দ করা মেয়েই আসত বাড়ীর বৌ হয়ে। মেয়েরা তো বাড়ি থেকে 
বেরোতেন না, তাই দাসীরাই ছিল ভরসা । 

ব্রাহ্মসমাজেই এ-ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে কাজ হ'ল প্রথম। ১৮৬৪ সালেই 
বলতে গেলে প্রথম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাঁড়তে স্বর্ণকুমারী দেবী ও তার 'দাঁদ 
শরৎকুমারী দেবী তাদের সেজো বৌদি নীপময়ীর ছোট বোন প্রফুল্রময়ীর সঙ্গে দাদা 
বীরেন্দ্র সম্বন্ধ করবার সময় মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্মসমাজ বাল্য- 
1ববাহ, বহুবিবাহ রোধের সমবেত প্রচেষ্টা রাখে । ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরাই মূলতঃ 
নারী মুস্তির দিশারী এবং এর জন্য ব্রাহ্মসমাজের পুরুষেরা ছিলেন সাহায্যকারী । 
ধীরে ধীরে এ"শহরে, ব্রাহ্মমাহলাদের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু রমণীরা সামাঁজক নানান 
অত্যাচার-মুন্ত হতে, পর্দার আড়াল থেকে বোরয়ে আসতে পেরোছলেন। 'বিধবা- 
1ববাহ, বিধবাদের [নিরাপদ আশ্রয়দান, নারীশিক্ষা- এসবের বাপারে এদেশে 
তথা এনগরীর র্রাহ্মপমাজের দান উল্লেখের দাবী রাখে । তবে ত্রাঙ্গসমাজের 
কাজে একটা বড় অংশের অবস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর । এ-বাড়ীর পুরুষ- 
মৃহলারা বোরয়ে এসোঁছলেন নারী জাগরণের কাজে । তাই পরবঙা অধ্যায়ে 
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পাঁরবারের বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। 

৪ 


শান্ুুস্ বাড়ীক্ অন্দল্হ্মহলেল 


উনাবংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে কলকাতার যে সমস্ত পারবার 
অগ্রণী তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী অন্যতম বলা যেতে পারে। এ বাড়র 
মাঁহলারাও তদানীন্তন সময়ে ছিলেন অগ্রণী । সেই কারণে তিনশ বছরের কলকাতার 
নারী সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের সম্বন্ধে যাঁদ 
আলোচনা না হয়, তবে, বিষয়টি বেশ খানিকটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

গোড়া থেকে শুরু করা যাক । জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাঁড়র প্রাতষ্ঠাতা দ্বারকা 
নাথের পিতামহ নীলমাঁণ ঠাকুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাদকে নীলমাঁণর 
1পতামহ পণ্টানন কুশারী ভাগ্যান্বেষণে প্রথম কলকাতা আসেন । তখনও পলাশীর 
যুদ্ধ হয়নি । তবে ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই করছে এবং তার 
কেন্দ্রস্থল হ'ল কলকাতা । এ-সময়ে গোঁবন্দপুরে পণ্চানন প্রথম তাঁর বসাঁতি 
স্থাপন করেন। ভাগীরথীর তীরে অন্যান্য মৎসজীবী তথাকাথত নিম্নবর্ণের 
মানুষের মধ্যে একঘর ব্রাহ্গণ এসে বসবাস শুরু করলে সকলেই তাঁদের সম্মানের 
চোখে দেখতেন ও "ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন। এভাবেই একদিন পণ্ানন 
কুশারী ঠাকুর হয়ে গেলেন। 

ইংরেজদের মুখে মুখেই এই ঠাকুর রূপান্তারত হ'ল 'টেগার'-এ। পণ্চাননের পুত্র 
জয়রাম কোম্পানীর আমিনের কাজ করতেন। এই সূত্রেই তাদের অবস্থা দিনে 
দিনে ফিরে যেতে থাকে । জয়রাম ১৭৫৫ সালে মারা যান। তার চার পুত্র 
আনন্দীরাম, নীলমাঁণ, দর্পনারার়ণ ও গোবিন্দরাম । পিতার মৃত্যুর আগেই 
আনম্দীরাম মারা যান। চতুর্থ পত্র নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৭১ সালে মারা যান। 
অপর দুইপদত্র ফোর্ট উইীলিয়ম অপ্চলের িত. বাসস্থান ত্যাগ করে পারথুরয়াঘাটায় 
নতুন বসাঁত স্থাপন করেন। কারণ, কলকাতার ঠাকুর পরিবারের পন্তনের সময় 
থেকেই এ-পরিবারের ভাগ) ভারতে বৃটিশ শান্তর উত্থান-পত্তনের সঙ্গে একই সূত্রে 
গ্রাথত হয়ে গিয়েছিল । তাই সরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় অর্থাৎ 
১৭৫৬ সালে কোম্পানীর লোকদের যখন পালাতে হয়েছিল, ফলতার দিকে, 
তখন ঠাকুর পাঁরবারের ভাগ্যেরও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মীরজাফর নবাব হয়ে 
কলকাতা আক্রমণের ক্ষাতপরণ স্বরূপ ইংরেজদের যে টাকা পয়সা দেন, নীলমাঁণ 
তার থেকে আঠার হাজার টাকা ভাগ পান। আবার যখন ফোর্ট-এর শস্তপোল্ত 
ব্যবস্থার জন্য গোবি*দপরের জাম দখল নিল কোম্পানী, তখন ১৭৫ সালে 
এদেরও প:্রনো বসতবাঁড় ছেড়ে চলে আসতে হল পাথুরিয়াঘাটায়। কিন্ত 


এ নগরীর নারী কথা ৫১ 


এখানেও নীলমাঁণ মহাশয়ের বেশী দন থাকা সম্ভব হল না। পাঁরবারিক সম্পান্ত 
নিয়ে কিছু বিরোধ দেখা দিলে নীলমণি পারুরয়াঘাটা ত্যাগ করে চলে আসেন 
[ভন্ন বাসস্থানের সন্ধানে । 

এই সময় জোড়াবাগ্ান অণ্চলের বিখ্যাত গঙ্গাজলের ব্যবসায়ী বৈষব চরণ শেঠ 
মেছুয়া বাজার অঞ্চলে একাবিঘা জমি নীলমাঁণকে দান করতে চান। শৃদ্রের দান 
গ্রহণে প্রথমে অস্বীকৃত হওয়ায় তান 'লক্ষীজনার্দন শীলার” নামে এ জাম দান 
করেন। এই জাঁমতেই ১৭৮৪ সালের জুন মাস থেকে ঠাকুর পরিবার বসবাস 
শুরু করে। 

জোড়াসাঁকোর এই দেবত্তর সম্পান্ত্র ওপর নীলমাণ প্রথমে একটি আটচালা 
ঘর তৈরী করেন, পরে গড়ে তোলেন কোঠাবাড়। ১৭১৯১ সালে চার সন্তান 
রেখে নীলমাঁণ এই বাড়তেই মারা মান। তার তিন পুত্রের নাম রামলোচন, 
রামবল্পভ ও রামমাঁণ আর কন্যার নাম কমলমাণি। কমলমাঁণর বিয়ে হয় বেহালার 
হরিশ্চন্দ্র হালদারের সঙ্গে, রামলোচন ও রামমাণি বিয়ে করেন যশোরের রামচন্দ্র 
রায়ের দুই কন্যা অলোকা ও মেনকাকে । রামমাঁণ অবশ্য দ্বিতীয় দার গ্রহণ 
করেন, তাঁর নাম দুর্গামণি ৷ দুর্গামণির পদুত্রের নাম রুগানাথ ও কন্যা দ্রুবময়ী। 
মেনকার দূই প7ন্র রাধানাথ ও দ্বারকানাথ। রামলোচন ও অলকা সুন্দরীর একমান্ত 
শিশুকন্যা ?শবসুন্দরী মারা যাবার পর তাঁদের আর কোনো সন্তান না হওয়ায় 
দ্বারকানাথকে তাঁরা দত্তক পাত্র হসাবে 'নিলেন। দ্বারকানাথের একবছর বয়সে তাঁর 
গর্ধারিণী মারা যান, ফলে দত্তক নেবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়ান | 

দ্বারকানাথের দত্তক তা রামলোচন কলকাতায় তদানীন্তন সময়ে একজন 
1বাশষ্টয ধনাঢ্য ব্যস্ত ছিলেন । তিনিই ঠাকুর পারবারে শোখীন আভিজাত্র 
আমদানি করেন। ১৮০৭ সালে ১২-সেস্বর রামলোচন মারা যান। এরপর 
থেকে তার বিধবা ভ্ত্রী অলকাসুন্দরী দ্বারকানাথের জে সহোদর রাধানাথের 
সহায়তায় দ্বারকানাথের জাঁমদ।র ও 1বষরসম্পান্ত যেমন দেখাশুনা করেন, তেমান 
দ্বারকানাথের শিক্ষাসহ সাবিক বিকাশেও ছিল তার সতত প্রচেষ্টা । নীলমাণি 
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাঁড়র প্রথম স্থপতি হ'লেও ধনশ্এশ্বর্ষে, খ্যাত-প্রাতপত্তিতে 
এ বাঁড়তে নবধূগের প্রাতষ্ঠা করেন দ্বারকানাথ । সতেরো বছর বয়সে যশোরের 
রামতনু রায় চৌধুরীর কন্যা 'দিগন্বরী দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরমাসুন্দরী 
এই 'দ্বগন্থরী দেবী [ছিলেন খুব গোঁড়া প্রকৃতির | পরবত্তাঁ জীবনে দ্বারকানাথ যখন 
ধর্মীয় আচার আচরণে শাথিলতা প্রদর্শন করতে থাকেন, তখন থেকেই দিগস্বরী 
দেবী স্বামীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ভ্যাগ করোছিলেন এবং দ্বারকানাথও তারপর থেকে 
বৈঠকথানা বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন৷ এছাড়া, প্রমোদ আয়োজনের জন্য 
বেলগাছিয়ায় একটি বাগান বাড় ক্রয় করেন। এ-বাড়ীতে তদানীন্তন গর্ভনর 
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জেনারেল অকৃল্যাণ্ডের ভণ্নী এমাঁল ইডেন অনেকবার দ্বারকানাথের ভোজসভায় 
যোগ দেন। 

দ্বারকানাথ ঠাক:রের মৃত্যুকালে তাঁর তিনপনত্র জীবিত ছিলেন_ দেবেন্দ্রনাথ, 
1গারশনাথ, নগেন্দ্রনাথ। তিন ভায়ের মধো দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যায়, ?বষয়- 
বুদ্ধতে ও দর্শন চস্তায় ধদ্ধপুরুষ । দ্বারকানাথ ঠাকুর তার যথার্থ উত্তরাধিকারী 
হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁকে । জীবনের প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ 
ছিলেনও তেমানি। কিন্তু পিতামহী অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে তাঁর 
মনে নতুন জিজ্ঞাসা উাদত হয়। আর এরফলে জীবনাদর্শেরও শুরু হয় দিক 
পাঁরবর্তন, যা তাকে বাংলার ধর্ম ও চিন্তা জগতে মহযির সগ্ভাষণে ভূষিত করে। 
সেই অনুসারেই ঠাক.রবাঁড়র প্রধান-ভবন 'মহফিভবন' নামে পারচিত। 

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যাঁর কথা সবপ্রথমে 
মনে হয় তিন হলেন, স্ত্রী সারদা দেবী । আঁত অনুপ বয়সেই [তাঁন এ-পাঁরবারের 
বধ্‌ হয়ে আসেন। বহু সন্তানের জননী ছিলেন তান, কাজেই সন্তানদের নিজে 
দেখাশুনা করবার ক্ষমতা তার বড় একটা ছিল না, তার প্রয়োজনও 1ছল না। 
বেতনভোগী চাকর বা দাসী তাদের দেখাশোনা করত। তাঁর পীপ্রয়পাত্রী ছিলেন 
তার এক খুড়ীমা। অনুপ বয়সে বিধবা হয়ে তিনি তাঁর ভাসুর পুরীর বাড়ীতে 
চলে আসেন এবং নিজগুণে মহষির পুত্রকন্যাদের হৃদয় জয় করে নেন। তিন 
মহধির সন্তানদের আদরের দাঁদমা ছিলেন। সারদা দেবীর চারত্রে যে গুটি 
সব থেকে পারিস্ফুট, আ হ'ল স্বামীর প্রাতি একান্তর ভান্ত। তান দেবেন্দ্রণাথের 
ছায়ার মতই অনুগ।মিণী ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তান স্বামীর সাল্লিধ্যলাভ 
থেকে বাত হয়োছলেন। এ-প্রসঙ্গে তার প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীর লেখা 
হতে কিছু অংশ 'উল্লেখ করা যেতে পারে ।-_ প্পুজার সময় কোনমতেই পিতা 
বাড়ীতে থাকতেন না__-এই জন্য পুজার উৎসবে যাত্রাগান আমোদ-যতাঁকছু হইত, 
তাহাতে আর সকলেই মাতয়া থাকতেন, কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ 
[দিতে পাঁরিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বাঁসয়া থাঁকতেন। কাকীমা 
আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ/সাধনা কারতেন। তান বাহির হইতেন।৮ 

পরবতাঁ জীবনে মহির বাড়ীর বাইরে থাকার অভ্যাস আরো বেড়ে যাওয়ায়, 
দীর্ঘকাল এমনাঁক বৎসরাধিককাল ধরেও, সারদাদেবীকে একা সন্তানদের [নিয়ে 
জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দন কাটাতে হত। তখন এই পতিগতপ্রাণা মাহলার, 
প্রবাসী স্বামীর বিষয় দুশ্চিস্তাগ্রস্ত মন নিয়ে, কিভাবে দিন কাটাতেন, তার কিছু 
পরিচয় তাঁর পাঁরবারের 'বাভন্ন মানুষের কাছ হতে পাওয়া যায়। স্বামীর 1ব্য় 
দুশন্তা এবং ছামীর মঙ্গলকামনাই তখন তার একমান্ত উপজী ব) বিষয় হয়ে দাঁড়াত। 
এই সুত্রে ঠার প্রবাসী স্বামীর মঙ্গল কানা করে গ্রহাচার্ধদের বাঁড়তে ডাকতেন 
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এবং তাঁদের পরামর্শকমে শান্ত স্বত্তায়নাদর ব্যবস্থা হত, তার জন্য তাঁরা তার কাছ 
থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। তাঁর বয়স্ধ পুন্রসন্তানগণ এই ব্যাপারটি খুব 
একটা সুনজরে দেখতেন না। এমনাঁক বাধা দিতেও চেয়োছলেন, 1ক্তু স্বামীর 
কল্যাণ কামনা ক'রে আয়োঁজত কর্ম এরৃপভাবে ব্যবহৃত হতে দেখে মাতার 
নয়নে এমন অশ্রধারা প্রবাহিত হত যে নায়ের মুখ চেয়ে তাদের নিরস্ত হতে হত, 
“এ সম্পর্কে সৌদামিনী দেবীর উন্তি হতেও তার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।__ 

তি ৩৩৩৩০ বৈকালে ভিতরের মহলের [তন তলার ছাদে মা বসতেন এবং তাঁকে 
কেন্দ্র করে বাড়ীর মেয়েদের সভা বসত |: 

সরদা দেবী যখন বুঝতে পারেন তার মৃত্যু আসন, তখন তার একাত্র আকাঙ্ক্ষা 
হয়ে দাড়িয়েছিল মৃত্যুর পে যেন দ্বামীর সাঁহত শেষবারের মত একবার দেখা 
হয়। এই সতী স্বাধবী নারীর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়োছল | তানি জীবিত থাকতেই 
মহবি বাড়ী এসৌছিলেন এনং রোগশয্যার পাশে উপ্পান্থত হলে, তান ভান্তুভরে 
স্বামীকে প্রণাম গ্রানিয়েছিলেন। তার অনীতাঁবলম্বেই মাহলার মৃত্যু ঘটে। এই 
মহীয়সী মহিলাকে রত্রগর্ভা বললে অত্যান্ত হয় না। 

মহবির জোষ্ঠপুত্ ?দ্জেন্দ্র নাথের সঙ্গে বিবাহ হয় সর্বস্ন্দরীদেবীর । এই 
মহিলা অল্পবয়সেই মারা যান। মহধির "দ্বিতীয় পুত্র সত্্দ্রনাথের জীবনের যোট 
সব থেকে বড় কীতি। তা হ'ল আমাদের তদানীন্তন সমাজে নারীদের শোচনীয় 
পরাধীন অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সেকালে আঁতি অন্পবয়সেই, বলতে গেলে 
বালিকা বয়সেই মেয়েদের বিবাহিত হয়ে স্বামীগৃহে আসতে হোতো। তাদের 
শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ভদ্দুঘরের মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোবার 
কোনা স্বাধীনতা ছিল না। অন্তঃপুরে অসূ্যম্পশযা বাঁন্দনীভাবেই সমগ্রজীবন 
যাপন করতে হত। কর্মে, বচনে, চিন্তায় কোন ভ্বাধীনতা ছিল না। অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাল্যে কন্যা হসাবে পিতার অধীনে থাকতে হত, 
বয়স হলে স্বামীর অধীনে, বার্ধকোয বিধবা অবস্থায় পুন্ের আশ্রিত হয়ে বাস করতে 
হোতো। 

মেয়েদের এই পঙ্গু বদ্ধ জীবন, তার সববেদনাশীল মনকে নাড়া 'দিত, পীঁড়ত 
করে তুলত মনকে । বাল্যকাল হতেই নারীজাঁতর প্রীতি এই অবিচার সতোন্দ্র- 
নাথের মনে গভীর সংঘাত সৃষ্টি করোঁছল ৷ তাই দেখা যায়, বালাকাল হতেই 
মেয়েদের এই ধর্মজীবনের বিরুদ্ধে তান প্রাতবাদ করতে আরম্ত করেছিলেন। 
এমনাঁক যখন প্ারবারের নিতান্ত একজন বালকমান্ত ছিলেন, তখনও এই 'নয়ে 
মায়ের সঙ্গেযে তান তর্ক করতেন তাঁর বালাস্বীতিতে তার উল্লেখ আছে। এ 
সম্পর্কে তার প্রাসাঙ্গক অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । তিন লথেছেন-_- 

“আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী । মা আমাকে অনেক 


&৪ এ নগরীর নারী কথা 


সময় ধমকাইতেন 'তুই গেয়েদের 1নয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাঁব 
নাকি» আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা 
আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির 
নিজত্ব নয়, মুসলমান নীতির অনুকরণ |” 

পরবর্তী সময়ে জ্ঞানদানাঁন্দনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। নিজ পত্রী জ্ঞানদানন্দিনী 
দেবীর হয়ে প্রয়োজন হলে, মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও তানি পশ্চাংপদ হননি । 
1তাঁন যেন এই পারিবারে নারীজাতির স্বাধীনতা স্থাপনকেই জীবনের অন্যতম ব্রত 
বলে ঘোষণা করেছিলেন। একটি পাঁরবারক ঘটনার মধ্যে তাঁর এ-বিষয়ে 
দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'পতা ছিলেন 
যশোহরের মানুষ, কলকাতায় তাঁদের নজস্ব বাড়ী ছিল না। একবার ক উপলক্ষ্যে 
তার পিতামাতা কলকাতায় একট বাড়ী ভাড়া ক'রে কয়েকাঁদন বাস করাছিলেন। 
কলকাতায় থাকাকালীন তার মা মেয়েকে ভাড়া বাড়ীতে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে 
[কিছুকাল রাখতে চেয়েছিলেন। সতোন্দ্রনাথের মা 'বিস্তু সে ব্যাপারে সম্মাত 
দিতে পারেনান। ঠার আপান্তর কারণ ছিল, শ্বশুর বাড়ীর আভিজাত্য সম্বন্ধে 
তার আঁতসচেতনতা । তাঁর যুন্ত ছল আভিজাত্যপূর্ণ ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূ 
আত্মীয়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলে, শ্বশুর পারবারের সম্মানের হানি 
ছয়। এই বাঁধ এমন ক িতামাতা সম্পকেও প্রয়োগ করা উচিত। 

মায়ের এই অনুজ্ঞার খবর যখন সতোন্দ্রনাথের কাছে পৌছাল। তান মনে 
করলেন এর প্রাতীবধান করা উচিত। কারণ, তিনি বুঝলেন মায়ের আদেশ 
হলেও, তা অত্যাচারের সমগ্থানীয় হয়ে তাঁর পত্রী এবং কুচুম্বদের গভীর বেদনার 
কারণ হয়ে দাঁড়াবে । তিন তখন ভার কাছে গিয়ে তাঁকে বিবরণ জানালেন। 
মায়ের যা বুঝতে অস্মাবধা হাঁচ্ছিল, উহার হৃদয় পিতা তা সহজেই বুঝে ফেললেন। 
1তাঁন তখন সারদাদেবীর কাছে গিয়ে যা বললেন তা আমরা শুনব স্বয়ং সত্যেন্র- 
নাথের পত্নীর মুখ থেকে-_ 

«এসে মাকে বললেন-_-সত্যেন্দ্ের বউ-এর মা তাকে 'নতে পান্ধী পাণিয়েছেন, 
তুমি নাক ভাড়াবাড়ী বলে তাকে যেতে দাওাঁন ? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় 
থাকলেও মায়ের কাছে যাবে এখান পাঠিয়ে দাও ।” 

যে ইচ্ছা ছেলেবেলা থেকেই সত্য্দ্রনাথের মনে এমন প্রবল হয়ে উঠোছল 
তা" প্রবাসবাসের ফলে আরো বল স্ণয় করোছল। বলাতে তান এমন একটি 
সমাজের মধ্যে ছিলেন যেখানে ছিল অবাধ স্তী-স্বাধীনতা । আহারে বিহারে 
সামাজিক আঁধিকারে সেখানে নারী-পুরুষের সমস্থানীয়। এমন সমাজেরই মানুষ 
তখন শৌর্ষেবীর্ষে আধিপত্যে পৃথিবীর অগ্রণী স্থান আঁধকার করেছে। তাই তাঁর 
মনে হয়েছিল যে এই জাতির সমৃদ্ধির মূলে আছে স্ত্রী স্বাধীনতা । যুস্ত দিয়ে 


এ নগরীর নারী কথা &৫ 


বিচার করলে তার এ-ধারণা সমর্থনযোগ্য বৌকি। সমাজদেহ চলে দু"ট পায়ের 
উপর নির্ভর ক'রে । তার একটি পুরুষ এবং অপরাঁট মেয়ে, একটা পা খোঁড়া 
হলে মানুষের যেমন দুর্দশা হয়, আমাদের দেশের সমাজাবাধ সেকালে নারী- 
জীবনকে পঙ্গ? ক'রে রেখে আমাদের সমাজেরও গ্$সেই দুর্দশা ঘাঁটয়োছিল বোরু। 
প্রবাস হতে 'তাঁন জ্ঞানদানান্দনী দেবীকে যে চিঠিগুল লিখতেন সেগুলি তার 
মনের এইভাব স্পষ্ট প্রাতিফাঁলত হয়েছিল । তার একটা প্রাসাঙ্গক অংশ এখানে 
উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 

“এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই ভিন্নতা থাকুক, এখানকার 
জনসমাজের যাহা 1কছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর 
প্রশংসনীয়- স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যই তাহার মূল । আমাদের দেশে এর্‌প সৌভাগ্য 
কবে হইবে £ যেখানে স্তরীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার 
কর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রী সৌভাগ্য 
অনেক দূর ।৮ 

এই চেতনার ফলসবূপ প্রবাসবাসের সময় তার মনে একা ন্তক ইচ্ছা জেগোছিল, 
তরী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে িলেতে তাঁর কাছে আঁনয়ে নেন। কম্তু এ-প্রস্তাবে 
মহর্ষি সম্মতি দেননি। 

১৮৬৪ সালে বিলেত থেকে 'সাভীলয়ান পদে 'নযুস্ত হয়ে তান কাজে 
যোগ দেবার আগে যখন কলকাতায় আসেন, তখন তার মনে সংগ্কশ্প দৃঢ় হয়ে 
উঠেছিল, মেয়েদের পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখীদের মত পরাধীনতার 1নয়মের বিরুদ্ধে 
[তানি যুদ্ধ করবেন। এ-বিষয়ে নিজেও তাঁর এই মনের ভাবের কথা তান বালা- 
স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন 

«আমাদের স্ত্রীরা পদরি আন্ধকারে ক খবাকৃতি বদ্ধজীবন যাপন করেন, 
উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ__তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান বলক্রিয়া 
ণকছুই স্কৃতি পায় না।”--বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দা উচ্ছেদ স্পৃহা আরো 
জেগে উল তাঁর মনে। 

এই পদ উচ্ছেদ আঁভযান শুরু করোছলেন তাঁর পত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে 
দয়ে। এবিষয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্বামীর উপযুন্ত সহধমিণীরূপেই কাজ 
করেছিলেন। চাকরিতে যোগ দেবার জন্য যখন সত্যেন্দ্রনাথ বোস্বাইতে রওনা 
হন, [তান তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, পরা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুন্ত করেই। সেই 
প্রথম ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূ পুরুষের সামনে প্রকাশ্যে বের হয়েছিলেন । প্রবাসে 
কর্মক্ষেত্রে বোস্কাই-তে ইংরেজ 'সাভালয়ানদের পত্বীরা যে রীতিতে জীবনযাপনে 
অভাস্থ সেই রীতিতেই জীবন যাপন করবার স্বাধীনতা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে 
দদিয়োছলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছুটি যাপন করতে এলেও বিভিন্ন ঘটনার 


&৬ এ নগরাঁর নারী কথা 


মধ্যাদয়ে তিনি ঠাকুর বাড়ীর পর্দাপ্রথায় আঘাত হেনেছিলেন। এবিষয়ে সত্যেন্দ্ 
নাথের নিজের মুখ থেকেই একটি কাহনী শোনা যাক ;-_- 

«আম প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার ক্ত্রীকে গর্ভমেন্ট হাউসে 
নিয়ে গিয়েছিলুন। সেক মহাব্যাপার। শত শত ইংরেজ মাঁহলার মাঝখানে 
আমার স্ত্রী-সেখানে একি মান্র বঙ্গবালা | তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন । 
1তাঁন তো ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগ লজ্জায় সেখান থেকে দৌঁড়ে 
পাঁলয়ে গেলেন।” 

প্রসম্নকুমার ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের মানুষ এবং সম্পর্কে 
সত্যেন্্রনাথের পিতার পতৃব্যস্থানীয় । 

প্বে-উল্লিখিত হয়েছে যে সত্যেন্দ্রনাথ যখন প্রবাসে ছিলেন, তাঁর বিশেষ ইচ্ছা 
ছিল স্ত্রীকে বলেত নয়ে গিয়ে সেখানকার সমাজজীবনের সঙ্গে তাঁর পারচয় 
কারয়ে দেবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিলাতের সমাজের মেয়েরা যের্‌প 
স্বাধীনতায় অভ্যস্ত তার সঙ্গে পাঁরচিত হলে তীঁর স্ত্রী দেশে নারীস্বাধীনতা স্থাপনে 
1বশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন । 'তখন তাঁর পিতা সম্মাত দেনাঁন বলে 
তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গিয়োছল । কিন্তু সে ইচ্ছা তান ত্যাগ করেননি। 
চাকারজীবনে যখন পরিবার হতে পৃথক হযে স্বাধীনভাবে বোস্বাই প্রোসডেল্সীতে 
বাস করতে থাকেন, তখন ঠিক হয় জ্ঞানদানান্দ্নী দেবী তাঁর পুন্র-কন্যাদের নিয়ে 
আগেই ?িবলাত রওনা হবেন এবং পরে সম্েন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যতাঁদন 
সম্ভব কাটিয়ে আসবেন । এই ব্যবস্থা অনুসারে সম্ভবত ১৮৭৭ সালে এক ইংরেজ 
দম্পতীর সঙ্গে জ্ঞানদানাঁন্দনী দেবী বিলেত রওনা হয়ে যান। 

দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর জ্ঞানদানান্দিনী দেবী যখন স্বামীর সাঁহত দেশে ফিরে 
এলেন, তীন স্বামীর স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে আভযানের উপধুস্ত সহকমিণী হয়ে 
গড়ে উঠোছলন। বিলাতের নারী-সমাজের সংস্পর্শে এসে, তান স্বামীর আশার 
সাঁহত সঙ্গীতি রক্ষা ক'রে তাঁদের সদৃদুণগুল ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন ফলে 
স্বামী যা চাইতেন ানজের আচরণ ও দৃষ্টান্ত ীদয়ে, যেমন ঠাকুর বাড়ীর পর্দাপ্রথার 
[বলোপসাধনে স্বামীর সহায়অআ করোছলেন, তেমন দেশের নারীস্বাধীনতা 
আন্দোলনের গ্রাথথামক কাজও এগিয়ে দিয়েছিলেন । স্বামীর মনে যা ছিল 
এঁকান্তিক ইচ্ছা উপযুক্ত সহধ'মিনীরুপে 'তাঁন তা প্রণ করোছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 
এই অভিযান জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পাঁরবারে এনোঁদয়োহল এক বিপুল পরিবর্তন। 
এ-বিষয়ে মহধির জোষ্ঠা কন্যা সোদামিনী দেবীর একটি উন্তি উল্লেখ করা 
হল--. 

«আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ-সমস্ত উপ্টাইয়া দিলেন। আগরা যখন 
শোমিজ জামা জুতা পারয়া গাঁড় চীঁড়য়া বাহর হইতে লাগলাম, তখন চারিদিক 
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হইতে যে 1করৃপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কলুপনা করা সহজ 
নহে।” 

ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের জীবনে যে বিপ্লবাত্মক পরিবঙন এসোঁছল, তার মূলে 
ছিলেন সতোন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানান্দিনী দেবী। তিনি দৃঃসাহাঁসকতার সঙ্গে 
আপন আচরণের মধ্য দিয়ে এসব পাঁরব্ন সাধন করবার চেষ্টা করেন। 
এ-প্রসঙ্গে মেয়েদের বাইরে যাবার উপযুক্ত বেশাবন্যাসের সংস্কারে তার কৃতিত্বের কথা 
উল্লেখ্য। তখনকার সমাজে ভদ্রসমাজের 'হিন্দূমেয়েরা অবরোধবাসিনী ছিলেন। 
যে পরিবারের আভজাতা যত পাঁরমাণ বোঁশ, অবরোধের কঠ্ঠোরতা ছিল তত 
প্রবল । ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরাও পান্কীর মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থা ছাড়া বাড়ীর বাইরে 
যেতে পারতেন না। এমনাঁকি গঙ্গা ম্নানের সময়ও তারা পাল্ধীর মধ্যে বসে ঘ্নান 
করতেন । তাই বাইরে যাবার উপযুস্ত পোশাক আমাদের দেশের, এমনাক কলকাতার 
মেয়েদেরও ছিল না। জ্ড্রানদানান্দিনী দেবীই মেয়েদের প্রথম অন্তবাস ব্যবহারের 
প্রথা প্রবর্তন করেন। এমনাঁক বর্তমানে যে ডবল করে শাঁড় পরার রীত প্রবাতিত 
আছে ওর মূলেও ছিলেন 1তাঁন। 

পারিবাঁরক জীবনকে মাধূর্ধমাণ্ত করে তোলবার প্রীত তার [বিশেষ নজর 
ছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশুদের জীবনে বৈচিত্র্য আনবার জন্য ছেলেমেয়েদের 
জন্মাদবস উপলক্ষ্যে উৎসব করবার রীতি এ-পাঁরবারে তাঁনই প্রথম প্রবৃতিত 
করেন। শিশুদের সাঁহত্যরসের আম্বাদ দেবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানদানান্দনী দেবী 
১৮৮৫ সালে [শিশুদের জন্য বালক” নামে একটি পান্রকা প্রবঙন করেন; সম্ভবত 
বাংলাভাষায় এটিই সবপ্রথম শিশুপান্রকা। পরে পান্রকাট 'ভারতী' পান্িকার 
অন্তভূক্ত হয়। 

চাকার হতে অবসর গ্রহণের পর নতেন্দ্রনাথ পার্কস্্রীটে একট বাসা ভাড়া ক'রে 
[কিছুকাল বাস করবার পর বালীগঞ্জের নিজস্ব বাড়ীতে উঠে যাম। জ্ঞানদানান্দিনীর 
গুণে তখনকার শীক্ষত সমাজে তাদের গৃহ একাট বড় আকর্ষণ হয়ে গড়ে উঠ্ঠে- 
ছিল। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর পরিবারের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও শিক্ষিত সমাজের গণ্যমান্য 
অনেকেই সেখানে আসতেন । এদের মধ্যে ছিলেন_-তারক পাঁলত, মনোমোহন 
ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্গোিন্দ গুপ্ত, বিহারীলাল 
গুপ্ত প্রমুখ । 

মহবির তৃতীয় পুন্র হেমেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালে মানত চাল্লশ বছর বয়সে তিন 
পুরন ও পাচ কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। তার সব থেকে বড়গুণ ছিল 
বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার আগ্রহ । বাড়ীতে যে সব 
বাঁলকাবয়সী নবীনা বধূরা আসতেন তারাও তার কাছে বাংলা শিখতে বাধ্য হতেন, 
বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তো কথাই ছিল না। 
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মহষির চতুর্থ পুন্র বীরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের থেকে মান্র এক বছরের ছোট 
ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার দুই ভগনীর-সঙ্গে বিবাহ হয় । হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ 
হয় নীপময়ী দেবীর সঙ্গে এবং বারেন্দ্রনাথের প্রফুল্লময়ীর সঙ্গে। এরা ছিলেন 
সাঁতরাগাছির হরদেব চট্রোপাধ্যায়ের কন্যা । 

মহর্ষির পণ্চম পুত্র জ্যোতীরন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রপ্রাতভার বিকাশে সাহাযা করে- 
ছিলেন এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সহধাঁমনী কাদস্বরী দেবী । ১৮৬৮ সালে &-ই 
জুলাই তিনি ঠাকুর বাড়ীতে বধূবেশে আসেন। এর এমন কতকগুলি গুণ ছিল 
যা স্বভাবতই বালক রবীন্দ্রনাথকে তার প্রাতি আকৃষ্ করোছিল। তাকে ম্নেহ দিয়ে, 
সঙ্গ দিয়ে, তার সেবাযত্ব করে তান বালক রবীন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ মনের একটি 
বড় প্রয়োজন মিটিয়ে ছিলেন । যে বালক অনেক সন্তানের মাতার সেবা ও যত্ব 
হতে বাত, যে বালক অনাদরে চাকরদের তন্তাবধানে মানুষ হচ্ছিল, সে হঠাৎ 
একজন নতুন আগন্তুকের কাছে ম্নেহের স্পর্শ এবং সেবা পেয়ে পুলকিত হয়েছিল। 
শ্নেহবৃভূক্ষু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই মনে হয়েছিল এই নববধূর আগমন যেন তাঁর 
জীবনে এক নতুন আনন্দময় অধ্যায় রচনা করেছিল । "তানি বার্ধক্যে জীবনস্মাতিতে 
তা প্রকাশ করোছিলেন-_ 


«আমার বয়সে এ-বাড়ীতে যোদন প্রথম আসছে বউ 
পরের ঘর থেকে, 

পোদন যে মনটা ছিল নোঙর ফেলা নৌকা । 

বান ডেকে তাকে দিল তোলপাড় ক'রে। 

জীবনের বাধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে 

এল অদৃষ্টের বদানাতা।” 


ক্রমে দেওর ও বোর মধ্যে যে মধুর সম্বন্কাট গড়ে ওঠে, তা ঞদের মধ্যে 
গড়ে উঠেছিল। বৌ-ঠাকুরণের প্লেহদৃ'ষ্ট আকর্ষণ করতে রবীন্দ্রনাথের কত না 
চেষ্টা। নানাভাবে খুশি করতে চেষ্টা ক'রেও এই বালক দেওরাটকে বার বার 
[বিফল হ'য়ে ফিরতে হয়েছে । তাই তান ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে- 
1ছলেন যে তাঁরা দু'জন ভিন্ন মসলায় তৈরী মানুষ । তবে এই আঁভজ্ঞতা একেবারে 
ব্যর্থ হয়নি। 'তাঁন নানা আঁভজ্ঞতার মধ) দিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে বৌঠানের 
মনের মধ্যে ঢুকতে একটি ক্ষুদ্র দরজা খোলা আছে। সেটা হল তার কাচা আমের 
প্রীতি আকর্ষণ । লগকা দিয়ে শুসনা শাক মাশয়ে তান কাচা আম খেতে ভাল- 
বাসতেন। অতএব বুঁদ্ধমান দেওর বাগান থেকে কীচা আম সংগ্রহ করে. তাকে 
জাগিয়ে চলতেন এবং ক্রমশ বৌঠানের কৃপাদৃঁষ্ধর ভাগ পেতে থাকেন। কিন্তু 
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এ-পথেও সব সময় ফল পাওয়া যেত, তানয়। তার একাঁট পারচয় কবি তার 
কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন__ 
«একদিন শিলাবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম, ও বললে “কে বলেছে 
তোমাকে আনতে? । 
আম বললুম, কেউ না? । 
ঝুঁড়সুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম ।৮ 
বাল্যকালে বৌঠানকে তান নানাভাবে জ্বালাতন করতেন। তার পাঁরচয়ও 
[তিনি তাঁর সাহত্যে কছু রেখে গেছেন।-_বাড়ীর তেতলার ছাদে জোতীরন্দ্র- 
নাথের সান্ধ্যগানের মজালস এককালে 'বখ্যাত ছিল । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তখন 
[তিনতলার পশ্চিমাঁদকের ঘরগুীলতে বাস করতেন । তার দাক্ষণে যে প্রশস্ত ছাদ 
আছে, সেখানে ছিল কাদম্বরীদেবীর [নিজদ্ববাগরান। সেখানে নানা রাঁঙন টবে 
[তাঁন নানা ফুলগাছ লাগিয়ে বাগান করোছলেন । সন্ধ্যা হলে সেখানেই গানের 
মজাঁলস বসত। যে সময়ের কাহিনী, তখন সন্তবত রবীন্দ্রনাথ একান্তই বালক, 
মজালসে ঢোকবার আধিকার তখনও হয়ান। বৌঠান সে মজাঁলস যখন আত 
আপ্যায়নে ব্যস্ত, ছোট দেওর পড়া ফেলে এসে, তাঁর আঁচল হতে চাঁব চুরি ক'রে 
সেই বাগানের টবে লুকিয়ে রাখতেন । এই ছিল 'ব্রন্ত করবার রীতি । কাঁব 
[লিখেছেন £__ 
«“বেহালাটা হোলয়ে কাধে ছাদের পরে দাদা 
সন্ধ্যা তারার সুরে যেন সুর হত তাঁর পাধা। 
ছুটোছ বৌদাদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে 
মুখখাঁনতে ঘের দেওয়া তার শাঁড়টি লাল পেড়ে। 
চুরি করে চাবি গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে 
প্নেহের রাগে রাগয়ে দিতেন নানান উপদ্রবে ।* 
এইভাবে প্লেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে এই দেওরাঁটর বাল্য জীবনের আমূল 
পাঁরবর্তন এনে 'দিয়োছিলেন কাদস্বরী দেবী। শুধু তাই নয়সেবাও যত দিয়ে 
তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যাবধানেও নুটি ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের স্থাত- 
চারণ থেকে । মাতৃবিয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বছরও পূর্ণ হয়নি। 
মাতৃবিয়োগের পর বাড়ীর বধূদের মধ্যে এই বৌঠানই তাকে শোকের আঘাত থেকে 
রক্ষা করতে, সেবা ও যত্র দিয়ে মাতৃ-বিয়োগের দুঃখকে লঘু করতে চেষ্টা করে- 
ছিলেন যথাসাধ্য । এর ত্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাই । তান লিখেছেন ৪- 
“বাড়ীতে যান কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তাঁনই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। 
[তাঁনই আমাদিগকে খাওইয়া পরাইয়া সদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোন 
অভাব ঘটয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিন রানি চেষ্টা করিতেন ।» 


৬০ এ নগরীর নারী কথা 


ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য শান্তর লক্ষণ প্রকাশ পেলে এই মাহলারই 
প্নেহাশ্রয়ে, তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। বালক কাঁবকে উৎসাহ দিতে 
যেমন ছিলেন তিনি, তেমাঁন কোনো কবিতা রচিত হলে তা শুনতে হত প্রথম 
তারই। এ-ভাবেই তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে পেয়ে এই নবীন কাঁবর কাব্য রচনায় 
শিক্ষানীবশী চলে । রবীন্দ্রনাথের কাব্য শন্তির বিকাশের উপযুক্ত পারবেশ 
রচনা করবার, এই অনন্যসাধারণ বালক-কবির কাব্যকে ঠিকপথে পারচাঁলত 
করবার দক্ষতা এই মাহলার ছিল। সেকালের রীতি অনুসারে বাল্যকালেই 
[ববাহত হয়ে শ্বশুর ঘর করতে এসেও, গ্বকীয় সাহতোর প্রাতি অনুরাগ অক্ষুণ্ 
ছিল। নিজের শরাগ্রহের প্রেরণায় তিনি এই শ্বশুর বাড়ীতেই সাহত্যচর্চার অনুকূল 
পারবেশ সৃষ্ট করে নিয়োছলেন। বই পড়া তার অবসর সময় যাপনের উপায় 
মান্ন ছিল না-_-তাঁর সাহত্যচর্চার অঙ্গ ছিল । জ্যোঁতীরন্দ্রনাথ যেমন সঙ্গীতচর্চায় 
রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী ক'রে নিয়েছিলেন, কাদস্বরী দেবী তাঁকে সাহিত্যচর্চার সঙ্গী 
ক'রে নিয়োছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £- 

“সাহত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ?ছল । বাংলা বই 1তাঁন যে পাঁড়তেন 
কৈবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে -তাহা যথার্থই তান সমস্ত মন দিয়া 
উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহত্য চর্চায় আম অংশীদার হলাম ।৮ 

কাব বিহারীলাল চন্রবস্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের 
বন্ধু। সেই সুত্রে এই বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল । কাদস্বরী দেবী তাঁর রাঁচত 
সারদামঙ্গল পা করে বিশেষ ভন্ত হয়ে পড়েন। সেই কারণে, তিনি বিহারী- 
লালকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। এইভাবে দু'জনার মধ্যে একটা 
মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে । কাদস্বরী দেবীর এই নতুন কাঁবর প্রাতি সুগভীর ভান্ত 
শুধু তাঁকে সেবা করেই তৃপ্ত পায়ান; তাঁন তাঁকে কিছু উপহারও দিতে চেয়ে" 
ছিলেন। সে উপহারের পাঁরকপ্পনাটিও আভনব, তা তাঁর কাবারস-পপাসুমনের 
সুন্দর পরিচয় দেয়। তন স্বহস্তে একটি আসন বুনে তার মাঝখানে কবির রচিত 
“সারদা মঙ্গল কাব্য হতে একটি স্তবক উদ্ধৃত করে দয়োছিলেন। সেস্তবকটি হল-_ 

“হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে 
ঢুলু ঢুলু দু'নয়নে 
[বিভোর বিহবল মনে কাহারে ধেয়াও।» 

এই আসনাটর তান নাম দিয়েছিলেন “সাধের আসন, । 

কাদম্বরী দেবীর আকাঁস্মিক ভাবে হঠাৎ মৃত্যু হলে, তার উপহত আসনে যে 
প্রশ্নাট উ্থাপত হয়োছিল, কাব বিহারীলাল তার একাঁট উত্তর দেওয়া প্রয়োজন 
বিবেচনা করে পরব্তা ষে কাব্যপুস্তকটটি প্রকাশ করেন তার নাম রাখেন সাধের 
আসন । 


এ নগরীর নারী কথা ৬৯ 


নেপথ্যে থেকে কাদস্বরী দেবী বাংলা কাব্যসাহত্যকে নানাভাবে পুষ্ট ক'রে 
গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাবাজীবনের এই কাঁপবুকের যুগে এই মাঁহলা রবীন্দ্রনাথের 
ছিলেন নিত/সাঙ্গনী। জোড়াসাঁকো বাড়ী ছেড়ে যখন জ্যোতিরন্দ্রনাথ অন্য 
বাড়ীতে যান, তখনও রবীন্দ্রনাথ এদের সঙ্গেই থাকতেন। এই দম্পতী যখন 
চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঁঠিতে গঙ্গারধারে বাস করতে যান, তখনও রবীন্দ্রনাথ 
সঙ্গে 'ছলেন। এই সময়েই তাঁর-সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের 
রচনাতে কাদন্বরী দেবী যে তাঁর মুখ্য শ্রোতা এবং উৎসাহদাতা ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর মৃত্যুর বছরই তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করোছলেন। 

১৮৮৪ সালে ১৯-এাপ্রল কাদস্বরীদেবী আত্মহত্যা করেন। এ বছরই বাল্যে 
চিত দুখাাঁন কাঝগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। একট 'ভানুসংহ ঠাকুরের 
পদাবলী” অপরটি 'শৈশব সঙ্গীত" । এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুল রচনায় যে 
কাদস্বরী দেবী প্রধান উৎসাহদাতী, তা রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থে যে উৎসর্গপন্ত 
[লিখেছেন এ থেকেই অনুমান করা যায়। 

মহষির চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী তার কন্যাদের মধ্যে সব থেকে বোৌশিষ্ট 
লাভ করেন। তাঁন রবীন্দ্রনাথের থেকে পচ বছরের ঝড় ছিলেন। তার বিবাহ 
হয় জানকানাথ ঘোষালের সঙ্গে । বাড়ীতে পুরুষ মহলে যে 'নাঁবড় সাহিত্যচ্চার 
পাঁরবেশ গড়ে উঠছিল, জ অন্দরমহলে প্রবেশ ক'রে, মনে হয় তাঁকে তা স্পর্শ 
করোছিল গ্রভীরভাবেই । গ্রূপ, উপন্যাস, নাট্যরচনায় 1তান ছিলেন পিদ্ধাহচ্ছ। 
তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'দীপানবাণ, প্রকাশত হয় ১৮৭৬ সলে। সাহত্য 
পাঁন্রকা 'ভারতী”র সম্পাদনার কাজও করেছিলেন কয়েকবছর । তার সাহাত্যিক 
ক্ষমতার কথা স্মরণ ক'রে জ্যোতিরন্দ্রনাথ স্ৃতিকথায় কিছু উল্লেখ করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসের অনেকখা।ন ব্যবধান থাকা সত্তেও সরোজনী' নাটক 
রচনা উপলক্ষে তার কাব্যক্ষমতা লক্ষ্য ক'রে, তাকে তান সাহিতচর্চার সঙ্গী করে 
[নয়োছিলেন। এ প্রসঙ্গে তান আরো উল্লেখ করেছেন যে ভাগনী স্বর্ণকুমারীকেও 
যোগ সাঙ্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তার স্মৃতি কথা হতে প্রাসার্জক অংশটি 
উদ্ধৃতি করা যেতে পারে। 

“পরে জানকী বিলেত যাইবার সময় আমার কান ভগিনী দ্বর্ণকুমারী আমাদের 
বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিতাচর্চায় আমরা তাহাকেও আমাদের আর 
একজন যোগ! সঙ্গীরূপে পাইলাম ।৮ 

ভবর্ণকুমারীর কথা পরব সময়ে আরো বিষদভাবে আলোচনা করা যাবে। 

রবীন্দ্রনাথের ভবতআরনীদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় ৯-ডিসেম্বর ১৮৮৩ । স্কার 
শ্বশুর বাড়াতে তান যে নতুন নাম পেয়েছিলেন তা হোলো মৃণাঁলনী দেবী। 
এই মাঁহলাকে কেন্দ্র করে তার দাম্পত্য জীবন নানাভাবে এখর্ষমগ্ডিত হয়। তার 


৬২ এ নগরীর নারী কথা 


দামপতাজীবন যে সুখের ছিল তার নানান পারচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত্রমে একটা 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । ১৮১৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মাস তিনেকের 
জন্য বিলেত যান, তিনি নিয়মিত স্ত্রীকে চাঠ লিখতেন এবং চিঠি পাবার প্রত্যাশা 
করতেন । চিঠি না পেলে তার মন খারাপ হত। চিঠিতে সম্মোধনেও বৌচন্র্য 
'ছিল। সাধারণত লিখতেন, 'ভাই ছোট বউ'। এক জায়গায় দেখা যায় সেই 
সম্বোধনটি “ভাই ছুটিতে দাঁড়য়েছে। সম্বোধনাট নিশ্চয়ই মনোজ্ঞ এবং 
তাৎপর্ষপর্ণ। যানি স্ত্রীকে মৃর্তমতী ছুটি বলে কশ্ুপনা করতে পারেন, তার 
কাছে তান কত 'প্রয় হয়েছিলেন, তা" বেশ অনুমান করা যায়। জোড়াসাঁকোর 
ঠাকুর বাড়ীর পাশ্চমের তিনতলার ঘরগুলে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর খালি 
থাকত। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ এই ঘরগুল ব্যবহার করতে আরম্ত করেন। 
এ-খানেই তার সংসার গড়ে ওঠে । এখানেই তার সন্তানেরা ভূমিষ্ট হয়। কাদম্বরী 
দেবীর আমলের মত, এ-সময়ও তার সংলগ্র ছাদে সান্ধ্য মজাঁলস বসত এবং 
মৃণাঁলনী দেবীকেই আঁতাঁথ আপ্যায়নের 'ভার নিতে হত। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 
আত্মজীবনীতে একট সু্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। তার অনুবাদের ?কছু অংশ 
উল্লেখ করছি। 

“আমাদের বাড়ীর 'তিনতলায় একট সমতল ছাদ আছে, তা এতবড় যে তার 
মধ্যে দুটি টোনস কোর্টের স্থান সংকুলান হয়ে যায়। তই ছিল 1শশুদের খেলার 
জায়গা, তাদের আনন্দ কোলাহলে তা সারাদিন মুখাঁরত হত। বয়স্কদের মধ্যে 
মাহলার। সম্ধযার মুখে সেখানে একান্ত হতেন এবং ছাদের মাঝখানে যে অংশাট 
মণ্টের মত উঁচু করা আছে, তার উপর কাপে তাকিয়া নিয়ে বসতেন। তখনও 
চা-পানের রীতি প্রচালত হয়নি, কিন্তু আমার মা আতাঁথদের আপ্যায়নের জন্য 
নানারকম মিষ্টান্ন এবং পানীয় পরিবেশনের ব্যবস্থা করতেন। পুরুষরা আর একটু 
আঁধার হলে যখন আলো জ্বালা হত, তখন এসে হাজির হতেন। তখন মজালস 
জমে উঠত। মজালসে সঙ্গীত কখনও বাদ পড়ত না।» 

এ-যুগেই জোড়াসাকোর বাড়ীতে খামখেয়ালী সভা গড়ে ওঠে। এটি 
জ্যোতীরন্দ্রনাথ প্রবতিত বিদ্ধজ্জন সমাগমের ঘরোয়া প্রতিষ্ঠান । একে কেন্দ্র করে 
কলকাতার সংস্কাতরাঁসক মানুষজনের নাম্মলন ঘটত। ত্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর 
্রাতুষ্পহ্র বলেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রধান ওদ্যোন্তা। তার কোন নিয়মকানুন 
ছিল না। সভোরা পালা করে নৈশভোজে অন্যদের নিমন্ত্রণ করতেন। নিমান্্রতের 
সংখ্যা মোটামুটি কুঁড় জনের মধ্যে থাকত। কেউ কাব, কেউ গায়ক, কেউ 
আঁভনেতা, কেউ বাদক | রবীন্দ্রনাথ খন আতাঁথ সংকারের ভার নিতেন, তখন 
তা রীতিমত এলাহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। পারবেশটি সুগ্রী ক'রে সাজাতে 
কুষনগরের কারিগরদের ডাক পড়ত। সাদা মােলের থালায় নানান পদ 


এ নগরীর নারী কথা ৬৩ 


পারবেশন হত । আর  রাঁধবার ভার পড়ত মুণাঁলনী দেবীর উপর। স্থা্মীর 
ফরমাস অনুসারে তাকে নিত্যনতুন পদ উদ্ভাবন করতে হত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
সন্তান কন্যা মাধুরীলতা, দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা, কনিষ্ঠা 
কন্যা মীরা। রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীদেবীর উপর ভার-দিয়েছিলেন রামায়ণের 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করতে । তার ইচ্ছা ছিল মুল সংস্কৃত রামায়ণের 1ভাত্ততেই 
যেন এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণাঁট রচিত হয়। মৃণালিনী দেবী দুরৃহ হলেও, পাঁওতের 
সাহাযে৷ রামায়ণের স্ধাক্ষপ্ত অনুবাদ ক'রে স্বামীর ইচ্ছা প্রণ করবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করোছলেন। দুর্ভাগ্যরুমে মৃত্যুর পূবে তান বইখানি শেষ করে উঠতে 
পারেনান। অসম্পূর্ণ পা্ডীলাপও হারিয়ে যায় পরবর্তী সময়ে । 

গৃহস্থালী শিক্ষার বিষয়েও তান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাতি রাঁববার তানি 
বাডীর ঝি চাকরদের ছুটি দিয়ে দিতেন । বড় মেয়ে মাধুরীলতা ও বড় ছেলে 
রথীন্দ্রনাথের উপর তাদের কাজগুটলি করবার ভার পড়ত। অন্য ভাই-বোনেরা 
ছোট ছিল বলে তাদের কোন ভার দেওয়া হত না । অন্য কোন গহণীকে এভাবে 
বড় একটা ভাবতে দেখা যায় না। 


ঠাকুর পারবারে গৃহের পারিবেশ-__ 

রবীন্দ্রনাথ সহ সন্তানদের প্রাতি পিতা-মাতার উৎসাহ দানের সঙ্গে ভাই-বোন সহ 
আত্ীয়"বন্ধুদের মালত উদ্যোগে ঠাকুর বাড়ীতে যে সাংস্কাতিক পরিমণ্ুল গড়ে 
উঠেছিল, জীবন দর্শনের যে নিত্যনতুন ব্যাখ্যা, সাহিত্য ও শিস্পস্ৃৃষ্টর যে বহুমুখী 
প্রচেষ্টা, সে সবই বিকশিত হাঁচ্ছিল দেবেন্দ্রনাথের ব্যাস্তত্বের প্রশয়ে ও প্রচ্ছায়ায় । 
ফলে আমরা পেয়োছ দেবেন্দ্রনাথের প্রথমপুন্র 'দিজেজ্জনাথের মত স্বদেশ অনুরাগী 
সংগঠককে, যান 'হন্দুমেলা সংগঠনে আর “ভারতী' এবং তিত্ববোধিনী" পান্রকার 
সম্পাদনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতের প্রথম আই. 1স. এস. এই বাড়তেই 
হয় ১৮৬২ সালে দ্বিতীয় পুন্র সত্যেন্দ্রনাথ । জাতীয় আন্দোলনে নবগোপাল 
মনরে এই সহযোগীর হাতে ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পত্রাকা। কন্]া ও 
বধৃূদের মধ্যেও ছিল শিল্প সংস্কৃতি চর্চার বিরল আগ্রহ । যা দেশে নতুন এত 
সৃষ্ট করছিল । 

1গরীন্দ্রনাথের দুইপুর্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ । গুণেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে 
সৌদামিনীকে বিয়ে করেন। তাদের চারপুন্র ও দুই কন্যা । গারন্দ্রনাথের বড় 
মেয়ে কাদাম্বনী দেবীর বিয়ে হয় যজ্ঞেশ প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷ গিরীন্দ্রনাথের 
কনিষ্ঠ কন্যা কুমুিনীর বিয়ে হয় নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নীলকমলের 
ভাই যদ্ুনাথ বিয়ে করেন রবীন্দ্রনাথের সেজাদাদ শরৎকুমারীকে ৷ গৃণেন্দ্রনাথ ও 
সৌদামিনীর চারপুনের কানষ্ঠ কুমারেন্দ্র মারা যান শৈশবেই, এছাড়া হলেন__ 


৬৪ এ নগরীর নারী কথা 


গগনেন্দ্রনাথ, সমরেচ্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং কন্যা সুনয়নী ও বিনয়নী। এদের 
মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাত ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের পরেই । ভারতীয় শিশ্পে 
নব্যধারার অন্যতম স্থপাঁত তিনি। সুনয়নী-বিনয়নীও খ্যাত হন শিল্প সাধনায় । 
ঠাকুর পারবারের মেয়েদের মধ্যে সাহিত্য, শিশ্পকলা, চারুশলপ প্রভাতিতে ছিল 
দক্ষতা। পরবতাঁ সময়ে এবধয় আলোচনা করা হবে। 


বাংলার সমাজ-জশীবনে ঠাকুর বাড়ণর ভূমিকা-__ 


জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পিবারের গৌরবয় ইতিহাসের কথা কিছুটা উল্লিখিত 
হয়েছে। একই পরিবারে অনেকগুলি কীর্তিমান মানুষের একত্র সমাবেশ বড় 
দ্ূলভি বন্তু। এ-বিষয় ঠাকুর পাঁরবারে অনন্/সাধারণ। সম্পূর্ণ একটি শতাব্দী 
ধরে এই পাঁরবারের মানুষ বাংলার সমাজের 'বাঁভন্ন ক্ষেত্র নেতৃত্বের আসন আধকার 
ক'রে এসেছেন। উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দ্বারকানাথ বাবসায় ও বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার তুলনা নাই। তার নানানগুণ কলকাতার 
ভারতীয় ও ইংরেজসমাজের সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করোছিল। এর্প 
দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল । উনাবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় অংশে তাঁর পতুত্ন দেবেন্দ্রনাথ, 
দেশব্যাপী যে বিরাট ধর্ম আন্দোলন চলোছিল তাঁর নেতৃত্বে আঁধা্ত হয়ে, সমান- 
ভাবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। অর সাধনা, খাঁষজনোচিত 
আচরণ ও ধর্মকে জাতীয় রূপদেবার প্রচেষ্টা তার জীবনকে বিশেষ গুরুত্বমাওত 
করেছিল। তার ব্যান্তগত আচরণ এবং পরোক্ষ তন্তাবধানের ফল তার পাঁরবারে 
এমন এক টি পরিবেশ সৃষ্টি হয়োছিল, যা তাঁর পরুন্রদের জাতীয়তাবোধ এবং সংস্কৃত- 
চার বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। সাধারণ জামদার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁদের 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য । যেখানে এই পাঁরবেশে আলস্যে ও 'বিলাসে গা ঢেলে 
দেওয়াই প্রচালত রীতি ছিল, সেখানে দেখা যায় তাঁর গুণীপুন্রগণ সাধকের দৃাঁষ্টভাঁঙগ 
[নিয়ে এক একটি বিশেষ বিষয়ের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। 
মহযির মধ্যমপনত্র সত্যেদ্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্ীঘ্বাধীনতায় বিশেষ উৎসাহ 
গছিল। তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথও শ্ত্রীশিক্ষায় ব্রতী হন। তান বাড়ীর সব 
মেয়েদের শিক্ষাদেবার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করোছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাঁহত সংঘাতে আমাদের সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্চি হয়েছিল 
এ-বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। 
_. ইঞ্ট হওয়া কোম্পানী এ-দেশে যখন প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তখন ইংরাজি 
[শক্ষা প্রচারে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেনি তারা বরং দেশীয় পদ্ধীততে দেশীয় 
[বষয়ে শিক্ষায় উৎসাহ 'দিয়োছলেন বেশী । তাই তারা ১৭৮১ সালে কলকাতায় 
'মাদ্রাসা স্থাপন করে আরবী ও ফারসী শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহ দেবার জন্য। সেইরকম 
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হন্দুদের নিজস্থ শান্ত্রচর্চার উৎসাহ দেবার জন্য বারানসীতে ১৭১১ সালে সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপন করে। ইংরেলী শিক্ষাপ্রসারে প্রথম উদ্যোগী হয় খ্রীষ্টান মিশনারী 
সাহেবরা এবং সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে যাঁরা নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। 
১৮১৭ সালে স্থাঁপত হয় হন্দ্র কলেজ। সকলে অনুমান করেছিলেন পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির প্রবেশ এভাবেই ঘটবে । কিন্তু বাংলাদেশে তা ঘটোন। তার একাটি 
মূল কারণ, জাতীয় জীবনের সাঁন্ধক্ষণে ঠাকুর পরিবারের বালষ্ঠ নেতৃত্ব । এ-প্রসঙ্গে 
দেবেন্দ্রনাথের ভূমকা উল্লেখযোগ্য । হিন্দু কলেজের ছান্র ছিলেন তিনি৷ 
সাকার উপাসনার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ছিলেন তান, কস্তু ভারতীয় সংস্কৃতির রূপটিকে 
[তানি বর্জন করতে চানান। সেই কারণেই তান রামমোহনের প্রদর্শিত পথে, 
ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র হতে ?নরাকার উপাসনার সমর্থন খু'জোছিলেন। এ-পথেই 
ব্রাহ্মসমাজের প;ুনরুজ্জীবন ও ব্রাহ্মধর্ম স্থাপনে অগ্রণী হয়োছলেন তিনি। শুধু 
তাই নয় 'হন্দ্রর উপর খ্রীষ্টান মশনারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আভযানও 
চাঁলয়েছিলেন। তারই এক কর্মচারীর নাবালিকা ভ্রাতৃবধূকে বলপ্রৰক শ্রীষধর্মে 
দীক্ষিত করবার সংবাদ পেয়ে তানি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন । তিনি জনসভা করে 
তার প্রাতিবাদ করেছিলেন। 

উনাবংশ শতাব্দীতে ঠাকুর পারবার শুধু ধর্ম সম্পর্কিত আন্দোলনে নয়, বাঙালীর 
জাতীয় জীবনের নানানক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে এবং উৎসাহ 'দিয়ে, বাংলার 
সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের বিকাশে বিশেষ সাহায্য করে। এই পাঁরবারকে কেন্দ্র 
করেই নানান প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে ওঠে, সাংস্কাতিক সম্পদকে পুষ্ট ক'রে 
তোলে । ইংরেজ সরকার প্রথমাঁদকে এদেশে ইংরেজী 'শিক্ষা প্রচারের বিরোধিতা 
করেছিল এবং উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের যেটুকু ব্যবস্থা 
হয়, তা জনসাধারণের চৈষ্টায়। এ-ব্]াপারে দুজন বিশিষ্ট বাঙালী নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন, আর তাদের চেষ্টাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন ডোভড হেয়ার । 
যে দ2'জন ভারতীয় এব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসৌঁছিলেন, তাঁরা হলেন 
রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ৷ ঞদেরই নেতৃত্বে যে আন্দোলনের স্াষ্ট হয়, 
তারই ফলে ১৮১৭ সালে কলকাতায় শৃহন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সতীদাহপ্রথা যেন বেশীরকম বাঁদ্ধ পেতে 
থাকে । এবিষয়ে রামমোহন রায় ইংরেজ সরকারের কাছে বারবার প্রাতিবাদ 
জানিয়ে এই প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করবার প্রার্থনা করেন। লর্ড অকল্যাণ এই 
প্রস্তাবের সপক্ষে যে প্রবল যুক্তি আছে, তা অস্বীকার করেনান, কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম 
বা সংস্কারে এমন ব্যবস্থা করলে আঘাত হানা হবে, এই আশঙ্কায় তান এ-বিষয় 
হস্তক্ষেপ করতে সম্মত হননি । পরে লর্ড উইলয়ম বেশ্টিঙ্ক যখন ভারতবর্ষের 
গর্ভনর জেনারেল হয়ে আসেন, রামমোহন, তার কাছে পুনরায় তীদাহ প্রথা 

& 
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আইনদ্বারা নিষেধ করতে অনুরোধ জানান। এ-সময় দ্বারকানাথ রামমোহনের 
প্রস্তাবের বিশেষভাবে সমর্থন করেন। 

জ্যোতীরন্দ্রনাথের ইচ্ছা অনুসারে ঠাকুর পারবারের তত্বাবধানে ১৮৭৭ সালে 
“ভারতী' নামে সাহিত্য পান্রীকা প্রকাশিত হয়। শুরু থেকে দীর্ঘ নয় বছর 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জোষ্ঠদ্রাতা 'দ্বিজেন্দ্রনাথ পন্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এরপর 
স্বর্ণকুমারী দেব: এ-পল্রিকা সম্পাদনার ভার নেন। ১৮৯৬ সালে এই পাকার যুগ্ন 
সম্পাঁদকা হন স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা 'হিরম্ময়ীদেবী ও সরলা দেবী এবং ১৮৯৮ 
সালে রবীন্দ্রনাথ ঘ্বয়ং পন্িকাটি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন । 

ঠাকুর বাড়ীতে “সাধনা” নামে একটি সাহত্য বিষয়ক পান্রকা প্রকাশিত 
হয়, প্রকাশ কাল ১৮৯১ সাল । 'দ্বিজেন্দ্রনাথের পন্ত্র সুধীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই 
পান্রিকাটি প্রকাশ হয় এবং 'তাঁনই ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক । ঠাকুর পাঁরবারই 
সপ্তবত সব্প্রথম বাংলা সাহিত্যে শিশ্দের উপযোগী পান্রকা প্রকাশ করবার কাতিত্ব 
দাবী করতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানান্দনী দেবী এ-পরিকহ্পনা 
করেন । শিশুদের সাহিত্যে আকৃষ্ট করবার জন্য তিনি 'বালক' নাম দিয়ে ১৮৮৫ 
সালে একি শিশু পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই পান্রকাটির সমপাঁদকা 
হন। এক বৎসর পর পান্রকাঁটি উঠে যায় এবং পারিবারিক পান্রকা 'ভারতী'ব 
সঙ্গে সংযুন্ত হয়। এ পীান্রকাই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে শিশুকে বিষয় করে কাঁবিতা 
রচনায় উৎসাহত করে। 

বাংলার নিজস্ব প্রথম নাট্য আন্দোলন এই ঠাকুর বাড়ীকে কেন্দ্রে করেই গড়ে 
উঠেছিল। এর পৃবে নারীর ভূমিকায় আভনয়ে পুরুষই নামত। কিন্তু 'বাল্মীক 
প্রাতিভা' আভনয়ের সময় এর ব্যাতিক্রম ঘটে। বাঁলকাবোশিনী সরস্বতীর ভূমিকায় 
নামলেন হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রাতভাদেবী। এ-ভাবে এ-বষয়েও ঠাকুর পাঁরবার 
নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অভিনয়ে অপেশাদার দলে নারী চরিন্রের ভূমিকায় 
নারী আঁভনেত্রীকে নামানোর এই হ'ল প্রথম দৃষ্টান্ত । 


বাংলাদেশে জাতীয়তা বোধ ও হ্বদেশী শিপ প্রসারের আন্দোলনে এই ঠাকুর 
পরিবার হতেই প্রথম সূন্নপাত হয়। ১৮৬৭ সালে কলকাতায় প্রথম স্বদেশী 
মেলা বসে এদেরই উৎসাহে । 

বাংলাদেশের নবজাগরণে জোড়াসাঁকো ঠাক:রবাড়ীর অবদান সর্বজন-স্বীকৃত। 
ধর্ম থেকে সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে অর্থনীতির সর্বস্তরে যে এ-পাঁরবারের 
অগ্রণী ভামকা গ্রহণ ঘটেছিল তার উল্লেখ প্বব্তা আলোচনায় মোটামুটিভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিবারের পুরুষেরা যেখন প্রগাতর সবস্তরে অংশগ্রহণ 
করোছিলেন, পরবতাঁকালে তাদের সাহায্যে পারবারের নারীরাও যে এগিয়ে এসে- 
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শছলেন এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হতে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাতও করা 
হয়েছে। 

ঠাকুর বাড়ীর নারীদের এই ভূমিকা দ্বারকানাথের মায়ের সময় থেকে । সেই 
কারণে বর্তমানের আলোচনায় ক্রমঅনুসারে ঠাকুরবাড়ীর মাহলাদের কিছু সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় রাখবার চেষ্টা করছি। 

অলকাসন্দরী-_নীলমাঁণ ও তার স্ত্রী ললিতার চার সম্তান। ছেলে রামলোচন, 
রামমণি, রামবল্লত এবং মেয়ে কমলমাণ ৷ রামলোচনের স্ত্রী হলেন যশোরের 
রামচন্দ্র রায়ের কন্যা অলকাসুন্দরী। তাদের একটি মেয়ে শৈশবেই মারা যায়। 
অলকা সুন্দরী বোন মেনকার ছোট ছেলে দ্বারকানাথকে দত্তক নেন। মেনকার 
সঙ্গে রামলোচনের মেজ ভাই রামমণির বিয়ে হয়। অলকাসুন্দরী যেমন নিষ্ঠাবতী, 
ধর্মভীরু ছিলেন তেমনি ছিলেন বিষয় বুদ্ধ সম্পন্না নারী । তিনি দ্বারকানাথের 
ধর্ম ও সুনীতি শিক্ষার ভার নিয়েছলেন। ধর্নপ্রাণা হলেও গৌঁড়ামকে তানি 
প্রশ্রয় দেননি । দ্বারকানাথের তেরো বছর বয়সে তিনি তার স্বামীকে হারান এবং 
সেই সময় থেকেই এই বিধবা মহল: দ্বারকানাথের শিক্ষা-দীক্ষা লালন-পালনের 
সমস্ত দায়িত্বই নিজের হাতে তুলে নেন। দক্ষতা ও 1বচক্ষণতার সঙ্গে রাধানাথের 
সহায়তায় নাবালক দ্বারকানাথের বিষয় আশয় ও জমিদারী পরিচালনা করেন। 
দ্বারকানাথের এীতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ পৃৰে করেছি, এবং এব্যাপারে 
শুরুতে তাঁর দত্তক মা অলকাসুন্দরীর ভূমিকার উল্লেখ অবশাই প্রয়োজনীয় । 
অলকাসুন্দরীই তাঁকে বটবৃক্ষের মত রক্ষা করেছেন, সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। 

ঘিগম্বরী দেবাঁপ্রজস দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী, মহাঁষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মা। জন্ম যশোরের নরেন্দ্রপুরে ৷ দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর ধববাহ হয় ছ'ব্ছর 
বয়সে। তান ছিলেন ধর্সীনষ্, ?নভাঁক ও তেজীন্বনী। ব্যবসাঁয়ক কারণে 
দ্বারকানাথ ঠাকুর 'বাঁভন্ন ধর্মের মানুষজনের সঙ্গে অবাধে মেলমেশা করতেন এবং 
নানারকম ভোগ বিলাসে আসন্ত ছিলেন। 'দিগস্থরী পতিব্রতা হলেও ধের বিষয়ে 
গোঁড়া হন্দুরমণী ছিলেন। ফলে সে-সময়কার ব্রাহ্মণ পাঁগতদের পরামর্শ গ্রহণ 
করে, তান স্বামীর প্রাতি কর্তব্য পালন ব্যতীত অন্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করোছলেন। 

সারদাদেব--যশোরের রায় চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে। ছয় বছর বয়সে জোড়া- 
সাঁকোর ঠাকুর পাঁরবারে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে প্রবেশ করেন। সমগ্লটা আনুমানিক 
১৮৩৪ সাল, এ-সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বছর। দেবেন্দ্রনাথ বাইরের 
জগতের নানান কাজের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন, আর সারদাদেবী 'নযুন্ত ছিলেন গৃহকমে"। 
ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরের সর্বময় কণ্ী হওয়ার ফলে 'নিজের সন্তানদের প্রাত বিশেষ 
যন্ধ দেওয়ার সময় তার ছিল না। যাঁদও পরবর্তা সময়ে তার প্রান প্রতেক পুক্ন- 
কন্যা খ্যাতিলাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য সহধমিণী ছিলেন তিনি। বাড়ির 


৬৮ এ নগরীর নারী কথা 


বিভিন্ন উৎসব 1বলাসী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্রাহধমে'র প্রার্থনা, 
উপাসনায় তান স্বামীর সঙ্গে যোগ দিতেন। তিনি বিশেষ পড়াশুনা না 
করলেও তাঁর মেয়ে স্বর্ণকুমারীর লেখা থেকে জানা যায়, চাণক্য শ্লোক তাঁর বিশেষ 
প্রয় ছিল। এছাড়াও আপন ছেলেদের কাছে নিয়ামত রামায়ণ-মহাভারত 
শুনতেন। 

যোগমায়া দেরী-_গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্্রী। তার মধ্যে শাশুড়ি-দিগন্বরী 
দেবীর সনাতন ধমণনষ্ঠার অনেকটাই লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধম" গ্রহণ 
করে লক্ষমীজনার্দনের নিত্য পূজা বন্ধ করে দিতে চাইলে যোগমায়া৷ সেইভার গ্রহণ 
করেন। ্বার্মীর মৃত্যুর পর তান দূই ছেলে ও দুই মেয়েকে ( গণেন্দ্রনাথ 
কাদস্বিনী, কুমুদিনী, গুণেন্দ্রনাথ) নিয়ে দ্বারকানাথের বৈঠকথানা বাড়িতে স্থায়ীভাবে 
বসবাস শুরু করেন। সারদাদেবীর মত তিনিও কিছু পড়াশুনা করেছিলেন এবং 
সাহত্য বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন৷ 

ত্রিপুরা স[ন্দরীদেবী-__দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে দেবেন্দ্রনাথের ছোট 
ভাই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী এই ন্রিপুরাসুন্দরীদেবী। যোগমায়াদেবী বৈঠকখানা 
বাড়ীতে উঠে এলেও তার পরিবারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর পাঁরবারের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগ ছিলনা ন্লিপুরাসুন্দরী দেবীর । নগেন্দ্রনাথের 
পর তান প্রয়াত গ্িীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে গুণেন্দ্রনাথকে দত্তক নিতে চান। 
এরফলে গুণেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের দ্রাম্টের অন্তভূ্ত সম্পত্তির আঁধকাংশের 
উত্তরাধিকার হতে পারতেন। এই সম্ভাবনাকে পরাহত করারজন্য দেবেন্দ্রনাথ 
১৮৫৯ সালে ্রিপুরাসুন্দরী দেবীর বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মকদ্দমা আনেন। এই 
বিবাদ দার্ধাদন চলবার পর আপোষ মীমাংসা হয়। পরবতাঁকালে ন্রিপুরাসুন্দরী 
সন্দেহ পরায়ণা হয়ে ওঠেন। তার ধারণা হয়োছিল মহষি পাঁরবার তাকে 
[বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়। ফলে তান তাঁর সাডারস্ত্রীটের বাড়ী থেকে 
জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কদাচিৎ এলেও কোনও খাদ্য স্পর্শ করতেন না। 

সর্বসন্দরী দেবী- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দার্শানক দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের স্ত্রী সবসন্দরী দেবী সম্পকে“ বিশেষ 1কছু জানা যায় নি। তাঁর স্বষ্পায়ু 
জীবনে তান ঠাকুর পারবারে শাশুড়ি-ননদ-জা, আত্মীয় স্বজনের সেবাতেই দিন 
কাটাতেন। 

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-_দেবেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে সত্ন্দ্রনাথ ঠাক;রের স্তী। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নারীমুপ্ত আন্দোলনে তান ছিলেন এক উজ্জ্বল 
বান্তত্ব। শ্্রীশিক্ষার অনুকূলে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করোছিলেন। 
১৮৫৯ সালে সতো্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মান্র সাতবছর বয়সে তার বিবাহ হয়। 
ঠাকনুর বাড়ীতে আসবার পর তার লেখাপড়ার চর্চা শুরু হয়, দেবর হেমেন্দ্রনাথের 


এ নগরীর নারী কথা ৬৯ 


তত্তুাবধানে ও আচার্ধ অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর কাছে। সংস্কারমুন্ত সত্যেন্্রনাথের 
ঠাক:র বাড়ীর পদপ্রথা ভাঙ্গবার প্রচেষ্টায় সহযোগী ছিলেন তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী । 
1তাঁনই ঠাকুর বাড়ীর প্রথম বউ যান স্বামীর সঙ্গে বাইরের পারবেশে যাতায়াত 
করেন, দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকেন এবং পুন্র-কন্যাসহ বিদেশে পাড় দেন। 
বেশভূষার ব্যাপারেও নতুনত্ব এনোছিলেন। গুর্জর মহিলাদের অনুকরণে শাড়ীপরা, 
শাড়ীর সঙ্গে সায়া, রাউজ, জ্যাকেট পরার প্রচলন তাঁনই করেন। ঠাকুর 
পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের জন্মদিন পালনের প্রথম উদ্যোস্তাও তিনি। তারই 
উৎসাহে সত্যেন্্রনাথের উনপণ্টাশ নম্বর পাকণ্্রীটের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
জন্মাদন পালিত হয় । নাটক আভনয়েও তানি দক্ষ ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের রচিত 
বাজা ও রানী, নাটকে স্ামন্রার আঁভনয় করে তান প্রশংসা লাভ করোছলেন। 
সাঁহতে তার কাতত্ব কম ছিল না। সাত-ভাই-চম্পা" ও "টাক ডুমাডুম' রূপকথা 
দু'টির নাট্যরূপ দেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'ভাউসাহেবের খবর' 
'ইংবাজনিন্দা ও দেশান;রাগ', 'স্্রীশক্ষা', ণকগার গার্টেন “আশ্চর্য্য পলায়ন । 
"শশুদের জন্য সাহিত্য পাঁত্রকা 'বালক' প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালে । 

নখপময়ণ দেবী__ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী । হেমেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শিক্ষা 
গ্রহণ। হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে একধারে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন আবার গান 
শেখাবারও ব্যবস্থা করলেন। সে সময় ভদ্রজনদের বাড়ীতে মেয়েদের নাচগান 
শেখানো নাষদ্ধ ছিল। নীপময়ী দেবী যেমন নানান ভাষায় বই পড়তে পারতেন, 
তেমনি গান জানতেন, ছাঁব আঁকতে শিখোঁছলেন। এছাড়াও দেশীবদেশী রাল্না 
জানতেন । ঠাকুরবাড়ীতে তার সামনে কোন নতুন বউ এলে তাঁকে ঠাকুর বাড়ীর 
আদব কায়দা শেখাবার ভার পড়তো নীপময়ীর উপর । হেমেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে 
শেখানানি এমন বিষয় বোধহয় খুবই কম। তান সেকালের সপ্রাসদ্ধ বেনীমাধব- 
বাবুর কাছে বাঁয়া"তবলা ও করতাল বাজাতেও শিখেছিলেন। অবশ্য তাঁর এ-সব 
চর্চা যতটা না প্রকাশ্য ছিল তার থেকে অনেকবেশী ছিল অন্তরালে, অন্তঃপুরের 
কমকাণ্ডে। 

প্রফূলময্নী দেবী-_বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং নীপময়ীর বোন। দেবেন্দ্রনাথের 
চতুর্থপূত্র বীরেন্দ্রনাথ। প্রফুল্লময়ী দিদি নীপময়ীর মতো হয়তো বিদুষী ছিলেন না, 
1কস্তু ঠাকুরবাড়ীতে তার মতো অসহায় সম্ভবত আর কেউ ছিলেন না। বিয়ের 
কয়েক বছরের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ মানীসক রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘকাল অসমচ্ছ 
অবস্থায় থেকে ১৯১৫ সালে মারা যান। ইতিমধ্যে তাঁর একমান্ত ছেলে বলেন্দ্র- 
নাথের বিয়ে হয়। কিন্তু 'তানও বেশীদিন বাচেনান। ১৮৯৯ সালে বলেন্দ্রনাথের 
মৃত্যু হয়। প্রফুল্লময়ী এইসব আঘাত সহ্য করোছলেন শাস্তভাবে। কারণ 
পর্বর্তাকালেও পুরবধূর মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু, বিষয় থেকে বাত হওয়া 


৭0 এ নগরীর নারী কথা 


এবং অর্থাভাব তাঁর জীবনে প্রায়শই আনাগোনা করেছে । জীবনের শেষ পর্যায়ে 
1তাঁন 'আমাদের কথা' নামে স্মৃতি কথা লেখেন। 

কাদদ্বরী দেবী--জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। কাদস্বরীর বাবা শ্যাম 
গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাকুর বাড়ীর যোগাযোগ দীর্ঘকালের । ১৮৬৮ সালে ৫&-জুলাই 
ন'বহুর বয়সে কাদস্বরী দেবীর জ্যোতিরন্দ্রনাথের সঙ্গে য়ে হয়। এই বিয়েতে 
আপাঁত্ত করোছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ কারণ, তার আশা ছিল, জ্যোতীরন্দ্রনাথের বিয়ে 
হওয়া উাচত কোন শিক্ষিও মেয়ের সঙ্গে, বালিকার সঙ্গে নয় । যাঁদও পরবতাঁকালে 
এই বাঁলিকাই ঠাকুরবাঁড়র সংস্কৃতিচর্চার প্রধান প্রেরণাদান্রী বা উৎস হয়ে বসে- 
ছিলেন বলা যায়। কাদস্বরীর প্রথম পরিচয় 'তাঁন ঠাকুর বাড়ীর অস্তঃপুরের 
কর্তব্যকর্মে *একনিষ্ঠ ছিলেন। মেয়েলি কাজে তার সূতীব্র আগ্রহ ছিল । 
অসঃস্ছের থেকে বাঁড়র ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঁরচা করার ভার নিয়োছলেন 
[তিনি। সদ্যমাতৃহারা একবছরের ছোট রবীন্দ্রনাথকে মানুষ করবার ভার 'নিয়ে- 
ছিলেন তিনি। কাদস্বরীর দ্বিতীয় পাঁরচয় ঠাকুর বাড়ির নিপনমভাঙ্গার কাজে 
সহযোগিতা করায়। সত্যেন্্রনাথের কাছে অন:প্রাণিত হয়ে জ্যোতীরিন্দ্রনাথ 
কাদস্বরীকে ঘোড়ায় চড়া শাখয়োছিলেন। কাদম্বরীর তৃতীয় পারচয় তিনি ছিলেন 
সাহত্য প্রেমিকা । রবীন্দ্রপ্রাতভা বিকাশে জ্যোতিরিন্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরীর 
দানও অপাঁরমেয় ॥ ঠাকুর বাড়ীর সাহত্যের, সঙ্গীতের আসরে কাদম্বরী ছিলেন 
প্রাণপ্রাতমা। “ভারতী' পান্রকা প্রকাশে তার নেপথ্যের ভুমকা ছল । এছাড়াও 
তিনি ছলেন সুআভনেত্রী, সুগায়কা। জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাকুরের “এমন কর্ম 
আর করব না” নাটকে হেমাঙ্গনী চারত্রে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে আভনয় করেন। 
তার অকাল প্রয়াণে ঠাক:রবাঁড়র অনেক ক্ষতি হয়োছল। 

মৃণালিনীদেবী-_যশোরের দাক্ষণ গডাঁহ ফুলতানাগ্রামের বেণীমাধব শীলের 
কন্যা ভবতারিণীর বিয়ে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৮৩ সালে ৯-ডিসেম্বর। বিয়ের 
পর ঠাকুরবাড়ীতে তার নতুন নামকরণ হয় মৃণাঁলনী। তাকে ঠাকুর বাড়ীর উপযুক্ত 
করে গড়ে তোলবার ভার 1নয়োছিলেন নীপময়ী । এছাড়াও 'তাঁন লরেটো হাউসে 
পড়েন এবং পাঁওত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্রের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এরই 
ফলশ্রযাততে তান পরবর্াঁকালে রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন। তাঁর অনুদিত 
মহাভারতের শ্লোক, মনসংাহতা ও উপনিধদের শ্লোক পাওয়া যায়। রূপকথা 
সংগ্রহের কাজেও হাত 'দয়েছিলেন তান। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল" এর 
মূল তাঁর সংগ্রহ থেকে পাওয়া । মৃণালনী শুধু এসবই করেননি, রবীন্দ্রনাথের 
নানান প্রচেষ্টার তান ছিলেন সহযোগী । শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় তাঁর দান 
অপারসীম। তিনি ঠাকুর বাড়ীর আভনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। তান স্বপ্প 
আমু পান। 


এ নগরীর নারী কথা ৭১ 


সৌদামিনীদেবী-_দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে। ১৮৮৯ সালে প্রাতিষ্ঠিত 
“হন্দ্ু (ফিমেল স্কুল' পরবর্তীকালে 'বেথুনস্কুলে' দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে 
সৌদামিনীকে ১৮৫১ সালে ভাতি করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সৌদামনীর 
লেখাপড়া কতদূর এাঁগয়েছিল তা বিশেষ জানা যায় না। তবে ঠাকুর বাড়ির 
সবময় কী ও সোঁবকা ছিলেন তাঁন। সারদাদেবীর মৃত্যুর পর অন্তঃপুরের 
দাঁয়ত্বভার তাঁর উপরেই পড়ে । তান পতৃস্বাত' নামে একটি স্বাতকথা ও 
[কিছু গান লেখেন যার মধ্যে 'তোমারে পৃঁজিব আঁকণন' গানাঁট উল্লেখযোগ্য 
সৌদামনীর বিয়ে হয় সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 

শরংকুমারণী দেবী-_দেবেন্দ্রনাথের কন্যা । এ'র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা 
যায় না। তান ঠাকুরবাড়ীতে রন্ধনাশ্প ও রূপচর্চায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। 
শরৎকুমারীর বিয়ে হয় রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 

স;কুমারীদেবী-_দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারী দেবী খুব অল্প বয়সে মারা 
যান। ঠাকুর বাঁড়ির এবং বাঙলাদেশের নারী আন্দোলনে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য । 
এই কারণে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই মেয়ের বয়ে দিয়েছিলেন শালগ্রাম 'শিলা- 
ব্যাতিরেকে ব্রাহ্গধর্ম অনুসারে । সুকুমারী দেবীর বিয়েই প্রথম ব্রাহ্মাবিবাহ। 
১৮৬১ সালের ২৬ জুলাই হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। 

স্বর্ণ কুমারণদেবী-_দেবেন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী উজ্্বলতম 
জ্যোতিষ্ক। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পাঁরবারে আনুমানিক ১৮৫৫ সালে 
্বর্ণক£মারী দেবীর জন্ম । মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাক:রের চতুর্থ কন7া। কন্মাগণ 
(১) সৌদামনী (২) সুকূমারী (৩) শরৎকুমারী (৪) হর্ণকঃমারা 
(6) বর্ণকৃমারী। সেকালে অন্তঃপুরিকাদের বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন না থাকলেও 
ঠাকুরপারবারে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল । এপ্রসঙ্গে দ্বর্ণকূমারীদেবী লিখেছেন_ 

“কলিকাতায় সাধারণ সন্্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানি না, কিন্তু সেকালেও 
আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্ীশিক্ষার প্রচলন 'ছিল। সেকাল অর্থে এ-ম্ছলে আমি শুধু 
আমার শৈশবকাল গণ্য করিতেছি না_-আমার চিপিতামাতার আমল হইতে আমার 
শৈশব পর্যন্ত এ-সমস্ত কালখওটাই গণনায় আনিতেছি,'-**** 

যখন আমার মাতৃদেবী [ সারদা সূন্দরী ] পুণুবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, 
তথন আমাদের প্রাপতামহের পারিবারে অন্তঃপুর পারপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ 
ঠাক:রের স্ত্রী ও প.ত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাত্বর্গের স্ত্রীকন্যা পনরবধূগণ, তাহার ভাগনী 
ভাঁগিনেয়ীগণ প্রভীতি সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস করতেন। এইব্হু 
পরিবারের কেউই মূর্খ ছিলেন না। বরণ ইহাদের মধ্যে কেহকেহ বিশেষ 
বদ্যাবতী বিয়া আদরনীয় ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা গৌরবের 
[বয় বালিয়াই জানিতেন। 


২ এ নগরীর নারী কথা 


আহার বিরাম পৃজা অনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অস্তঃপুরে লেখাপড়া 
মেয়েদের মধ্যে একটি নিতানিয়মত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল । প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী 
যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি-পধাথ হস্তে 
দৈনিক শুভাশুভ বালিতে আসতেন, তেমাঁন ঘ্লানাবশুদ্ধ, শুত্রবসনা, গৌরী বৈষবী 
ঠাকদরানী 'বদ্যালোক বিতরনার্থে অস্তঃপুরে আবিভূ'তা হইতেন। ইনি নিতান্ত 
সামান্য 'বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন না। সংস্কাতি বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট বুৎপান্ত 
ছিল। অতএব বাঙলা ভাল জানিতেন ইহা বলা .বাহুল্য। উপরম্তু ইহার 
চমতকার বর্ণনাশান্ত ছিল, কথাবার্তা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোঁহত করিতেন। 
যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাঁকত, তাঁহারাও বৈষণবী ঠাক:রানীর দেবদেবী 
বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুত্হলী “হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার 
ভাগ্যে বৈফবী ঠাক-রানীর দর্শন লাভ ঘটে নাই । 


আম শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। 
মাতা ঠাকুরানী তো কাজকমে'র অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া 
থাঁকতেন। চাণক্যশ্লোক তাহার বিশেষ প্রয় পাঠাছিল, প্রায়ই বইখাঁন লইয়া 
শ্লোকগৃজি আওড়াইতেন। তাহাকে সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত পাঁড়য়া শুনাইবার 
জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পাঁড়ত। 'দাঁদমা-_মায়ের খুড়ীমা, তাঁন 
ত পুস্তকের কাট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির কথাই নাই, তন্তরপুরাণ, সাংখ 
আর দর্শনাদর যত কাঁঠন অনুবাদই ছউক না কেন তাহাতে দস্তস্কুট করিবার 
চেষ্টানা করিয়া থাঁকতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে 
আভধানখানাই খুলিয়া পাঁড়তে বাঁসতেন। বড়দাদা মহাশয়ের 'ত্ীবদ]'র 
সমজদার ঠাহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দাদ, বধূ ঠাকুরানীগণ প্রভাত 
নবীনার দল অবশ] কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগী ছিলেন। পাঁড়তে 'শাথয়া অবাধ 
আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার 
একট বিশেষ কার্ধ্য ছিল, মনে আছে, বাড়ীতে মাঁলনী বই বিক্রী কাঁরতে আপিলে 
মেয়েমহল সোঁদন ক রকম সরগরম হইয়া উাঠত। সে বটতলার যত কিছু নৃতন 
বই, কাবা, উপন্যাস, আষাট়ে গণ্প- ইহার সংখ্যাই যাঁদও আঁধিক- অস্তঃপুরে 
আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বাঁদ্ধ কারয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের 
যেমন আলমারীভরা পুতুল, থেলনা, বন্ত্রাদি থাঁকত, তেমাঁন িন্দুকবন্দী পুণ্তক- 
রাশিও থাঁকত।... 

পিতৃদেবকে ধনম্মণত্মা ও ধঙ্মসংস্কারক বাঁলয়াই সকলে জানেন এবং যেহেতু 
আমাদের দেশের ধর্ম ও সামাঁজক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পর সংালপ্ত, 
সেই হেতু ধর্মসংস্কারের সাহত যে পারমাণ সমাজ সংস্কার অবশ্যান্তাবী, 
সেই পরিমাণে গোঁণভাবে তিনি সমাজ সংস্কারক বাঁলয়াও পারাচিত। কিন্তু 
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গৌণভাবে নহে, ধর্ম সংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখাভাবে ব্রতী ছিলেন, 
ইচ্ছার দ্বারাই যে সবাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, হীনই ষে 
বাল]াববাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মাহলাদগের সুসভা পাঁরচ্ছদ 
প্রবর্তন সংকশ্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বাঁলতে পার ।+..- 

৮২০০০, বেথুন ছ্কুল স্থাপিত হইবামাত সমাজানন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দূই একটি 
মহোদয় সবাগ্রে তাহাদের শিশুকন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, 'পিতৃদেব তাহাদের 
মধ্যে একজন । 

[পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে 
বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফাঁরয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে 
আমাদের উন্নতি আরপ্ত। তখন হইতে ধম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে 
প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগল । 


তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে 
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত কারিলেন। প্রাতাঁদন উপাসনার সময় সত্যধন্্র সম্বন্ধীয় উপদেশে 
এবং 'ভিন্নসময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞান বিষয়ক বন্তৃতায় তাহার পরিবারের 
[বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বৃদ্ধি, জ্ঞান, ও ধর্মবৃত্তি সমভাবে সম্মা্জত করিতে 
লাগিলেন। পোন্তীলক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমস্ত 
ভারতব্যাপী বহুকাল প্রচালত হীন স্ত্রী আচার দুই একটি কাঁরিয়া নিজ অস্তঃপুর 
হুইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজ কাঁলিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, 
বালিকাঁদগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্ধারিত কারলেন ও বিবাহের 
একটি নবপদ্ধীতি গঠিত হইল । আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ-পর্যন্ত 
বাড়ীতে সেই পদ্ধাতি অনুসারেই 'ববাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসতেছে । তাহার 
শিশু কন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পারবর্তে উচ্চউন্নত 
প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরন্ত হইল । আমাদের জন্য পাঁগুতা নযুস্ত হইলেন। 
দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ, করিলাম । অন্তঃপুরে 
মেম আসতে লাগলেন। 

আমাদের বাড়ীর এই নবোল্নীতিকালে কেশববাবু পিতা মহাশয়ের শিষ্য 
হইলেন। অূর্ধযম্পশ্যা অন্তঃপুরে বাহরের নিঃসম্পকাঁয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ 
আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। 

এতক্ষণ যাহা, ঝাঁললাম, এসকলই মেজদাদা মহাশয় [ সত্যেন্দ্রনাথ ] 'বিলাত 
যাইবার প্ৰেকার কথা _-১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খ্বীষ্টাব্দের মধ্যে ঘাঁটিত। প্রথমোস্ত 
সময়ে তাহার বিবাহ হয় এবং শেযোস্তা সময়ে তান 'বিলাত যাল্লা করেন। 
বৎসরান্তে, কিম্বা তাহারও পরে, ধম্ম্রে জন! নহে, কেবল স্ত্রীশিক্ষার জনাই, আর 
একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ 
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ফলপ্রদ বাঁলয়া তাহার মনে হইল না। আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীণ আচার্য শ্রীযুক্ত 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্য নিষুন্ত হইলেন। তখন আমার 
মেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে । বোৌঠাকুরানী তিনজন, মাতুলানী, 
দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম । 
অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী দ্কুলপাঠ্য পুম্তকই আমাদের 
পাঠ্য ছিল।... 

(“আমাদের গৃহে অন্তঃপূরাশিক্ষা ও তাহার সংস্কার» প্রদীপ বাঁষিক ভা 
১৯০৬) 

“ভারতী” মাসিক পা্রকায় [সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ১২৯১ থেকে 
১৩০১ সাল পর্যন্ত সাফলোর সাহত পান্রুকা সম্পাদন কা'রয়া দ্বর্ণকুমারী দুই কন্যা 
হরম্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর উপর 'ভারতী' পারচালনের ভার অর্পণ করেন। 
তানি এর ভার গ্রহণ করেন পান্রকা প্রকাশের সাত বছর পর। 

অর রচনা গ্রন্থাবলী-_ 

(১) দ্বীপানবাণ (উপন্যাস )-১৮৭৬ ডিসেম্বর : 

(২) বসন্ত উৎসব ( গীঁতিনাট্য )-_-১৮০১ শক (৪ নভেম্বর ১৮৭৯ ) 

(৩) ছিন্নমুকুল (উপন্যাস )-( ৪ নভেম্বর ১৮৭৯) 

(৪) মালতী (উপন্যাস )-_ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (২৫ মার্চ ১৮৮০) 

(&) গাথ--১২৮৭ বঙ্গাব্দ (২০ ডিসেম্বর ১৮৮০) 

(৬) পাঁথবী-- (বৈজ্ঞানিক পুস্তক ), আশ্বন ১২৮৯ (২৭ সেপ্টেম্বর 
১৮৮২) 

(৭) সখা সাঁমাত-_-১২ আগষ্ট ১৮৮৬, 

(৮) 'মিবার রাজ € এীতিহাসিক উপন্যাস )-_ জৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭ 
জুন ১৮৮৭ )। 

(৯) হুগ্ধলীর ইমাম বাড়ী (€এাতিহাঁসিক উপন]স ),- পৌষ ১২৯৪ 
(৬, জানুয়ারী ১৮৮৮ ) 

(১০) ম্লেহলতা (উপন্যাস )-- ২৩ জানুয়ারী ১৮৯০--১ম খণ্ড। 
--১৫ মার্চ ১৮৯১৩--_ ২য় খণ্ড। 

(১৯) বিদ্রোহ (এীতহাঁসক উপন্যাস )--৯ আগষ্ট ১৮৯০ 

(১২) বিবাহ উৎসব (নাটক )--১৩ মে ১৮৯২ 

(১৩) নবকাহিনী (ছোট গল্প )--১৭ আগষ্ট ১৮৯২ 

(১৪) ফুলের মালা ( উপন্যাস )--১২ মার্চ ১৮৯৫ 

(১৫) কাবিতা ও গান-_-১ ডিসেম্বর ১৮৯৫ 

(১৬) কাহাকে ? (উপন্যাস )_ জুলাই ১৮৯৮ 
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(১৭) কোতুক নাট্য ও বাধ কথা--১৯০১ সাল 

(১৮) দেবকৌতুক (কাব্য নাট্য )--১৩১২ বঙ্গাব্দ ( ২৬ জানুয়ারী ১৯০৬ 

(১৯) কনে-বদল (প্রহসন )_ বৈশাখ ১৩১৩ (১৯০৬ সাল) 

(২০) পাকচক্ত (প্রহসন )--২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১১ 

(২১) রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস )-_-১৭ এাপ্রল ১৯১১৩ 

(২২) 'নিবোঁদতা (নাটক )--৩, এাপ্রল ১৯১৭ 

(২৩) যুগান্ত কাব্যনাট্--২০ জানুয়ারী ১৯১৮ 

(২৪) 'বাচন্রা ( উপন্যাস )--১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭ মে ১৯২০) 

(২৫) হ্তপ্নবাণী ( উপন্যাস )--জৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪ অক্টোবর ১৯২১) 

(২৬) মিলন রান্রি ( উপন্যাস )-_জৈযষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫ 

(২৭) 'দব্যকমল (নাটক )--১৪ এ্রীপ্রল ১৯৩১ 

ইংরেজী অন[বাদ-_ 

(১) 10106 5559] 0811879--191.0 3 4৯ 01011501189, £৯110615, 

ফুলের মালা'র ইংরেজী অনুবাদ, এই অনুবাদ প্রথমে ১৯০৯ সালে মর্ডান 
[রাঁভয়ুতে প্রকাশিত হয়। 

(২) /৬) 00010191020 ১0105--1913-95 145. 31058] 1 'কাহাকে'র 
অনুবাদ । 

(৩) 91801: 9601163 € 932095212, 1$19.019৩ ) 

শদবা-কমল'-__জাম্নান ভাষায় [1155655 79152171 নামে প্রকাশিত হয়। 

১২৯২ সালে 'সাঁখসাঁমতি' নামে একট মাহলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। 
“তান নিজেই এর সম্পাঁদকার কাজ করতেন। 'মাহলা শিশ্পমেলা'ও তাঁহারই 
উদ্ভাবত।-_-অসহায় বঙ্গ-বিধবা ও অনাথা বঙ্গ কন্যাগ্রণকে সাহায্য করা এই 
সমিতির প্রথম উদ্দেশ। নারী কল্যাণ কাজে স্বর্ণকুমারীর দাঁক্ষণ হস্তস্বরূপ 
গিলেন তাঁর জো্ঠ কন্যা হিরন্মময়ী দেবী । 

“সথাসামাতি ও শিল্পমেলার কন্ীসভার সখীগণ”-এর তালকা- শ্রীমতী 
স্বর্ণলতা ঘোষ (10:57. 1১996 ), শ্রীমতী বরদা সুন্দরী ঘোষ (105. 1, 
01096 ), শ্রীমতী লালতা রায় (5. 2. [,. 7২০5), শ্রীমতী মনোমোহিনী দত্ত 
(7075. 6. 7৫. চ২০১ ), শ্রীমতী সৌদামিনী গুষ্টা (145. [0 006. ), 
শ্রীমতী থাকমাঁণ মাল্লক (15. 0. 0. 1011151 ১, শ্রীমতী সরলা রায় (17%1:5. 
চ. চি. ঢ২০ড, শ্রীমতী প্রস্মতরা গুপ্তা 0৮. [6 0. ৫8068) শ্রীমতী হিরম্ময়ী 
দেবী (1015. 0. 20010861066 ), শ্রীমতী সোদামনী দেবী (105. 5.7. 
08159]? ), শ্রীমতী বসম্ত কুমারী দাস (175. ও. বব. 70955 ), শ্রীমতী চন্দ্রমুখী 
বসু (21155 0. ৫. 8০9০ ), শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (1২075 টব. যি, 
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[00008 ), শ্রীমতী মণালনী দেবী (115. হি. 088০6 ), শ্রীমতী বিধুমূখী 
রায় (115. হব. ০ , শ্রীমতী প্রসম্নময়ী দেবী (115. 10£01)1 ), শ্রীমতী 
সুরবালা দেবী (115. 7. বৈ. উ815175:1০০ ), শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 
(17/15. ). 01)0581 ) সম্পাঁদকা। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮২-৮৬ সময় কালে স্বর্ণকুমারী 'লেডীস্‌ থিয়সাঁফক্যাল্‌ 
সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন। 

হিরম্মঘী বিধবা শিল্পাশ্রম, বালীগঞ্জ-কালক্রমে সখিসাঁমাতির আয়ু ফুরয়ে 
এলে. একে সঞ্জীবিত রাখবার জন্য হিরন্ময়ীদেবী ১৯০৬ সালে রূপান্তারত আকারে 
বর্তমান প্রাতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে হিরম্ময়ীদেবীর মৃত্যু হলে 
সরলাদেবী জ্যেষ্ঠা ভগনীর কথা যা লেখেন, তাতে বিধবা শিল্পাশ্রমের সম্বন্ধে 
অংশাট আছে-_ 

উপযু্যপ'র অনেকগুলি সন্তান বিয়োগে হিরন্ময়ীর সপ্তান বাংসল্য বুভূক্ষিত 
হৃদয় সাঁখসাঁমীতির আশ্রত কোন কোন অনাথ বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের 1নজের 
কাছে রাখিয়া পালনের জন্য উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শাশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাতিষ্ঠিত 'বধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পারচয় হয় । তাহার পর 
মাতৃপ্রাতিষ্ঠিত ম্রিয়মান সাঁথসাঁমাতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়৷ উহা বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পর্যবাঁসিত হইল । এই 
[শশপাশ্রমের অনতিপূবে তিনি অঃন্তপুর মাহলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন 
খুঁলিয়াছিলেন। মুল সাঁখসামতি ও কলাভবনের সুমিশ্রণ জাত এই বিধবা 
শিলপাশ্রম, হিরম্ময়ী দেবীর নিজন্ব কীতি।-- ****** 

এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমাট পাঁরচালিত হইতেছে-_- 
“কমিটির প্রোসিডেন্ট পজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীদেবী ।...*-.তাঁর ['হরল্ময়ী ] 
দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভান্ত হইতেই আসয়াছিল, মাতার কান্তি অক্ষু্ রাখার 
জন] সাঁখসাঁমতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জণ্ম 
('ভারতী' ফানুন ১৩৩২. পঃ ৩৭৪-৭৫ ) 

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৯-২১-এ মাঘ কলকাতায় ১৯-শ বঙ্গীয়-সাহত্য-সাম্মলন 
অনুষ্ঠিত হয় । এই অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী সাহত্য শাখার সভানেত্রী নিবাঁচিত 
হন। ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ লোৌখকার্‌পে তাঁকে 'জগন্তারিণী সুবর্ণপদক' দান 
করে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় স্বর্ণকুমারীর প্রাতভার সমাদর করেছেন। মহিলাদের 
মধ্যে স্বর্ণকুমারীই প্রথম এই পদক লাভ করেন। ৩-জুলাই ১৯৩২ তাঁরখে 
বালীগঞ্জের বাসভবনে তান'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

ইন্দিরা দেবণ__ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রান্তন উপাচার্য, 
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর পরিবারের বিদুষী মাহলা। 'তাঁন রবীন্দ্রনাথের জৌচ্ঠ- 
ভ্রাতা সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং বাংলা সাহিত্যের 'দিকৃপাল, সঙ্গীতজ্ঞজ এবং 
,দেশীকোত্তম (ডি. লিট.)। ১৮৭৩ সালে জন্ম। শৈশবে কিছুকাল কাটে 
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ইংলঙে। বিলেত থেকে ?ফরবার পর তার শিক্ষা প্রধানত বিলাতী স্কুলেই হয়। 
কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর আবহওয়ার মধ্যে যে স্বাদেশিকতা ছিল তার প্রভাবে হীন্দরা 
দেবী মনে প্রাণে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কাতিতে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৮৯২ সালে 
কলকতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে বিবাহ হয়, 
১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপন্র' কাগজখানি প্রকাশিত হয়। 
ইন্দিরা দেবী যে প্রবন্ধ ধারা এই পাণ্রিকায় দেন, তা পরে 'নারীর উন্তি' নামে 
্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে তাঁর খুড়তুতো বোন প্রাতিভাদেবী, 
'আনন্দসভা' নামে একাটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা করেন। ইন্দিরাদেবী এর 
সঙ্গে বহুকাল কাজ করেন। এই বিদ্যালয় থেকে “আনন্দসঙ্গীত পন্রিকণ, নামে 
একট পান্রকা চালানো হ'ত । ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূণে অস্থায়ী 
ভাবে কছুকাল কাজ চালান। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী সমাবর্তন সভায় তাঁকে 
দেঁশকোত্তম উপাঁধ দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে ১২- আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয় । 

(১৯৪১-এর পর) শান্তনিকেতনে থাকাকালীন প্রখ্যাত চিন্রশি্পী 
চিন্রানিভা চৌধুরীকে লেখা একাঁট চিঠি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঠাকুর বাড়ীর 
আর কয়েকজন মাহলার পরাচাতি ঘবে। 

কল্যাণীয়াসু, 

তোমার নববর্ষের প্রণাম পন্র যথাসনয়ে পেয়ে খুশি হয়েছি । তোমরা সপরিবারে 
আমার নববর্ষের আশীবাদ জেন। দু'মাস পরে উত্তর দিচ্ছি বলে কিছু মনে 
কর না।- আম সেজন্য বড়ই লাজ্জত ও দুগাখত। এই বয়স, তা'তে এই গরম। 
তা'তে নববর্ষের চিঠির প্রবল বন্যা এখনও সামলাতে পারিনে। তাই জন্য কাউকেই 
সময়মত লেখা হয় না। আম বয়সের পক্ষে মন্দ নেই, তবে ব্লমে দুধ্ল ভিন্ন 
সবল হবার কথা নয় । কোথাও নড়তে চলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই কলকাতায় 
গিয়ে জোড়াসাঁকোর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সগ্ভাবনা কম। কিন্তু 
তুম যাঁদ ৬নং-এ গিয়ে বউমায়েদের সঙ্গে আলাপ করত মন্দ হয় না। এখন 
যাঁদও ভাঙ্গা হাট, তবুও ২৪ জন যাঁরা আছেন দেখাশুনা হলে খুশি হবেন 
গনশ্চয়ই। এখানকার অমিতাকে জান নিশ্চয়? দোঁথ যাঁদ তাকে লিখে 
তোমাদের যাতায়াতের সূন্নপাত করিয়ে 'দতে পারি। 

সুপর্ণা এখান থেকে মায়া বাড়িয়ে দিয়ে সম্প্রাত তার শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে_ 
ধানবাদে ভীষণ গরমে কষ্ট হচ্ছে। আমরাও গত দু'মাসে কম কষ্ট পাইনি। তবে 
এখন একটু বর্ধার আশা ও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বুবু ভালই, ছেলে মেয়ে পড়া- 
শুনায় পাস করেছে।*****" 

আমতাদ-_-মহবির জ্যণতপুর দ্বিজেন্দ্রনাথের পো অহীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। 

বুবুদি-_বাবাদর ভাইপো বউ, সুপর্ণা তারই কন্যা । 

চিন্রলেখা-বাবাঁদর "প্রয় ছাত্রী এবং শিশ্ুপী চিন্রানিভা চৌধুরীর কন্যা । 

বাবাদ-_-ইীদ্দরাদেবী চৌধুবীর ডাকনাম । 


৮ এ নগরীর নারী কথা 


সবশেষে ঠাকুর পাঁরবারের একটি খসড়াচিন্ন উপচ্ছাপন করে এ-অধ্যায়ের 
-যবানিকা টানব-- 


ঠাকুর পাঁরবারের বংশলতা 
ক 
রি 
জয়রাম 
টিরিযারারারারারারাতাা রিয়ার রা ররর রা 
| | ূ | 
আনন্দীরাম % দর্পনারায়ণ গোবিন্দ রাম 
| | | 
রামলোচন রামমাঁণ রামবল্লভ 
তত্র ; দেবী) (স্ত্রী টা ) 
দ্বারকানাথ | 
( দত্তকপূতর ) রামনাথ রাধানাথ দ্বারকানাথ 
( স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ) (স্ত্রী দুর্গামাঁণ দেবী) (রামলোচন কর্তৃক দত্তক) 
রা ৃ _ পুত্র হিসাবে গৃহীত ) 
| | | 
দেবেন্দরনাথ গিরন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ 


(স্ত্রী সারদা 8 (স্ত্রী যোগমায়া দেবী) (স্ত্রী ন্রিপুরাদুন্দরী দেবী ) 


| | | ও 
দিজেন্্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ জ্যোতারন্দ্রনাথ 
(স্ত্রী সবপুল্দরী (স্ত্রী জ্ঞানদা- (জ্ত্রীনীপময়ী (স্ত্রী প্রফুল্লময়ী) (স্ত্রী কাদম্বরী দেবা) 

দেবী) নন্দিনী) দেবী) 


(ক) (খ) (গ) (থ) (৩) 
ূ ণ 
সোমেন্দ্র নাথ রবীন্দ্রনাথ 
(চ) স্ত্রী মৃণাঁলনী দেবী (ছ) 


শপ পাপ পা পসপ্প 


| | . 
দ্বীপেন্দ্রনাথ অবুনেন্দ্রনাথ নীতিন্দ্রনাথ দুধীন্দ্রনাথ জী 
সুশীলাদেবী হেমলতা দেবা 


দনেজ্দনাথ 
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(খ) টির জ্ঞানদানান্দনী দেবা 


| 
সুরেন্্রনাথ হীন্দরা দেবী 
€ স্ত্রী সংজ্ঞাদেবী ) (স্বামী প্রমথ চৌধুরী ) 
(গর) হেমেন্দ্রনাথ--নীপময়ীদেবী 


হিতেন্দ্রনাথ ক্ষিতিন্দ্রনাথ খতেন্দ্রনাথ 

ক্ষেমেন্দ্র (স্ত্রী মেনকা দেবী। 

€ঘে) বীরেন্দ্রনাথ-প্রফুল্লময়ী 

বলেন্দ্রনাথ 
(ও) জ্যোতীরন্দ্র নাথ-্-কাদস্বরী দেবী 
[নঃসম্তান। 

(চ) টারাগ্রালিন দেবী 
১1৮৭ 
মাধুরীলতা রথীন্দ্রনাথ রেণুকা মীরা সমীন্দ্র 

(স্বামী শরৎচন্দ্র (ত্র প্রাতিমাদেবী ) (স্বামী (স্বামী নগেন্দ্রনাথ 


চঞ্বরতাঁ ) সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) 
[নঃসস্তান ভট্টাচার্য্য) 
নিঃসন্তান রী 
নীতিজ্দ্র নান্দতা 


(স্বামী কৃষকুপালনী ) 


1গারন্দ্রনাথ-, মিনি দেবী 


| | | 
গগনেন্দ্রনাথ স্র্ণকুমারীদেবী ) গুণেন্দ্রনাথ 
(স্ত্রী সিন দেবী) 


| | | ৃ 
1বনয়নী দেবী গগণেন্দ্র নাথ সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ 


নগল্লীল্প আন্ধক্াল্দেন্ল কথা (বাবু-বিবিদের কলকাত। ) 


কলকাতার বয়স আজ ৩০০ বছর। আজ রাতের কলকাতার চিত্র পুরানো 
কলকাতার চিত্র অপেক্ষা যেন দ্বতত্তর। রাতের কলকাতায় আজ যেমন চলে 
নগরীর নগর-বনিতাদের কোলাহল, সেকালেও চলত, তবে তফাৎ এই যে, 
সেকালের বাবুরা বাঈজী নাচের প্জারী 1কস্তু আজকের বাবুরা দেহের প্জারী । 
তাই বুচিরও পাঁরবর্তন ঘটেছে । 

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের অনেকখাঁন সময় বাংলার 
সমাজজীবনে জোয়ার এসৌছিল নববাবুদের স্বেচ্ছাচাঁরতার । খেয়াল-খুঁশর 
সমুদ্রে যথেষ্ট অবগাহনের অদম্য স্পৃহা সেযুগে এই নববাবু শ্রেণীর প্রত্যেক বাবুর 
মধ্যেই দেখা গেছে। পিতা-স্পিতামহের সণ্িত ধনে এরা ছিলেন যেমন গবিত, 
তেমাঁন কে সবোচ্চ ধনী তা প্রকাশ করার জন্য দু-হাতে যথেচ্ছভাবে অর্থ উঁড়য়েছেন 
নার্ধধায়-_এমন সব নববাবুদের চিনতে সেকালে কারও অসুবিধে হতো না। 
পরনে চওড়া কালো পেড়ে ধুতি, গায়ে ফিনাফনে জরির কাজকরা বোনয়ান, গলায় 
টুনট করা উদ্ভুনি। মাথায় বাবার চুল, পায়ে নাগরাই চঁটি। হাতে থাকতো সুন্দর 
কাজকরা কাঠের ছড়ি । এরা যখন টমটম বা পালক চড়ে রাস্তায় বেরুতেন, সুগন্ধী 
আতরের খুশবুতে পাড়াময় ম-ম করতো । 

প্জো-আচ্চা, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, দোল-দুর্গোৎসব, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম, এমনকি 
গঙ্গাযা্ার শোকবহ মুহূর্তেও এই বাবুরা আমোদ লুটতেন হারলুটের মতো অর্থব্যয় 
করে। এরই পাশাপাশ চলতো আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন, বাঈজী-নাচ, বাগানবাঁড়- 
বেশ্যালয়, মাইফেল, বুলবুলের লড়াই। 

বিষয়টাকে একটু কাব্য করে বললে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায়, সে কলকতা 
রূপোসী, উপোসী, ক্রদ্দসী, উষসী। সে কলকাতা অঙ্গনা, ললনা, নন্দনা, অনন্যা, 
তার যৌবন হাস্যে টলমল, লাস্যে উতরোল । তার কৈশোরের উনৃ-মাদ্ন, উনৃ- 
মোচন, উন্ন-হুনন। সে কলকাতা জীবনটাকে হাজার টাকার বাজার করতো । 
সে কলকাতা হঠাৎ কখন ফুরিয়ে যেত। আকাশ ছিল তার সুখ সোহাগী ভাতার, 
বাতাস ছিল দুধদেমাকী নাগর । সে কলকাতা বাবুদের চকৃচকে পাম্পসু পরা, 
ঝকঝকে চশমা ধরা, চুকচুকে লাঠি লড়া, টুকটুকে বউ ন্যাকড়া, ফুরফুরে বাবুর 
দল। বড়োবাবু- মাথা সাদা, মেজবাবু-_একটু কালো, রাগাবাবু সবার সেরা, 
ছোট বাবু সবচে ভালো । 

সে কলকাতা বিবিদের, রঙ বাহারী শাড়ির নাচন, সুর, পাহাড়ী রূপের কাকন, 
দেমাক ভারী রূপের, কাদন, শরম ছু'ড়ী সোহাগ কারণ । কতো বাব, মেম বাব 
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সাজের মরণ, দেশী 'বাব- লাজের ধরন, বাচ্চাবাব__পেখম যৌবন, কচি বাব_- 
রূপের আগুন। পুরোনো কলকাতায় ছিল ন'বছরের গৌরীদান, শহরের বুকে ছিল 
সতীদাহের আ্ালা। অথচ এই কলকাততেই ছিল আতুল দেহের রাতুল পায়ের 
লাতৃল ঝুমুর ; বাতুল মনের অতল তলে বিপুল গুমোর । 

যখন আসতো খুশীর দিন, কলকাতা সাজতো কনে দেখা আলোয়, জ্বলে 
উঠত [তিনটি রাতের রঙমশাল । দুর্গোৎসবের বিজয়ায় বাবুরা হতেন 'সা্ধর নেশায় 
নীলকণ্ত। লখ্‌নৌর বুবাঈ, বিষুপুরের সরযৃবাঈ-এর ঝনক-ঝনক পায়েলে 
কোমল মসাঁলনে ফুটতো শতদল, এ-যেন উৎসবের এক অঙ্গ । 

কলকাতার এই বাবৃ-কালচার সৃঞ্ত হয় মূলতঃ বৃঁটিশ আমলের নতুন জমিদার, 
তালুকদার, পর্তুনিদার এবং হঠাৎ গ্াঁজয়ে ওঠা বিত্তবান জেপ্টংদের উচ্ছাসেই। 
এই জেপ্ট? বা জেপ্টলম্যানদের কাতিকলাপের অজন্রচিত্র ধরা আছে সমসাময়িক 
কালের পন্র-পান্রকা এবং জীবন চরিতের পাতায়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, 
এইসব অপকীতির পাশাপাশি এই নববাবু সমাজের অনেক সুকী[তিরও স্থাক্ষর 
পাওয়া যায় এই সব পন্-পান্রকায় । দান-্ধ্যান, সামাজিক সংকার্ষে এদের দান কম 
ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 

কান্দীর রাজবংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবন্দ সিংহ ছিলেন এমন একজন পুরুষ 
যাঁর চাঁরত্রে উত্ত উভয়াদকেরই সধামশ্রণ দেখা যায়। মাতৃশ্রাদ্ধে তিন কুঁড় লক্ষ 
টাকা বয় করেছেন। খেয়াল-খুশি মত পৌঁন্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনে সহশ্রাধক 
ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সোনার পাতায় নিমন্ত্রণের চিঠি খোঁদত করে বা 
সোনামুখীর প্রাসদ্ধ পুরাণ কথক-গদাধর শিরোমাণর পুরাণ পাঠ শুনে লক্ষ্য টাকা 
পুরস্কার 1দয়েছেন। অন্যদিকে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পাঁওতদের মাসিক 
বৃস্তর ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁদের গৃহাদি সংস্কার ও ছান্রদের আহার পরিচ্হদের 
জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। গঙ্গাগোবিন্দ নদীয়ার কাছে রামচন্দ্রপুরের 
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষণজী ও মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের সেবার 
জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পান্ত নির্দেশ করে য়্ছেন। ভোলানাথ চন্দ্র এ সম্বন্ধে 
তাঁর "2০15 0£ ৪. [71100-র প্রথম খণ্ডে লখেছেন ; 

0172 09115 2য021750 80 01015 51010178613 5210 00 102 500 1019265, 
11000515601 21105 2190. 013811656০0 61) 700০0. 

ভাবতে কি অবাক লাগে না যে, ২০০ বছর আগে কুঁড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
মাতৃশ্রাদ্ধের বহরটা কেমন হয়েছিল । মুশিদাবাদের কান্দীতে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন 
হয়। এতে যোগ দিতে এসোছলেন কাশী, 'মাঁথলা, নবদ্বীপ প্রভাতি স্থান থেকে 
কয়েক সহম্্র পাঁওত ॥ ভাট, ভিক্ষুকদের তো সীমা ছিল না। নদীয়া, নাটোর, 
বর্ধমান, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের সপারষদ রাজা-মহারাজারা এসেছিলেন। 

৬ 


৮২ এ নগরীর নারী কথা 


এদের থাকার জন্য বড় বড় বাঁড় তৈরি করানো হয়েছিল । আর তেল-ঘ রাখার 
জন্য কাটা হয়োছল বড় বড় দুটো পুকুর। সধা বতরণ করা হতো শত শত 
মণ-_প্রাতাদনই । 

এবার আসা যাক্‌ শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃফদেব-এর কথায় । মাতৃশ্রাদ্ধে 
[তাঁনও কম যানান। শোভাবাজার নামাঁট হয়েছে মানুষের মুখে মুখে । আদলে 
নামাঁট ছিল সভাবাজার । সভাবাজার নামের সৃষ্টিকর্তা মহারাজ নবকৃষণ । এর 
আগে এ-জায়গার নাম ছিল রাসপান্ধী ৷ ব্রাহ্মণদের 'দয়ে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে 
সভা বাঁসয়ে ছিলেন এখানে মহারাজ । এই সব ব্রাহ্মণ-পাঁওত, অভ্যাগত রাজা 
মহারাজার থাকার জন্য আবাসস্থল তৈরি করিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ এক মাইল 
জায়গা জুড়ে। স্থাপন করিয়েছিলেন পণ্যাবিথীকা। কারণ অভ্যাগত আঁতাঁথরা 
যাতে বিনা পয়সায় অনায়াসে চাল, ডাল, 1ঘ, ময়দা সবাঁকছুই পেতে পারে এই 
পণ্যবীথিকার দোকান থেকে । আর শ্রাদ্ধের সমারোহ ? সহজেই অনুমেয় কত 
লক্ষ টাকা ব্যয় করোছলেন মহারাজ নবকৃ্ণ। 

মহারাজ নবকৃফকর দত্তকপুন্র গোপীমোহন। তিনিও তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে কম 
যানান। ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ সমাচার দর্পণ পন্রিকা জানাচ্ছে ঃ 

প্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পাঁওতদের নিমন্ত্রণপন্র লোকজন ও আত দূরদেশে 
ডাকদ্ারা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে 'নিমন্ত্রণপন্র পাঠাইয়াছেন যে 
তাঁহারা তদ্যাঁপ আসিয়া পহুছিতে পারেন নাই এবং দেশ-দেশান্তরায় ব্রাহ্মণ পাওত 
ও ভাগ্যবন্ত লোক পহু'ছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন 
যে তাঁহারা মাসাবধি থাকলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না! সভার মধ্যভাগে 
সুবর্ণময় দান সাগরের সামগ্রী । তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপাময় গাড়ু। দানসাগরের 
দক্ষিণে রাশীকৃত রূপান ঘড়া ও আগ্রকোণে পত্তলের ঘড়া একরাশ, সভার প্ব- 
ভাগে রূপার খণ্রা ১৭ খান তাহার আসাদ সমুদয় শাঠীন বস্ত্রেতে সোনার্পার বুটা 
ও ঝালর দেওয়া । তাহার প্রভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ দানীর দ্ুবয প্রতোকে 
উৎসর্গ করিয়া প্রত্যক দানের দক্ষিণা একই সুবর্ণমদ্রাসমেত সাক্ষাৎ কারে অপ্ৰ 
বেদাধ্যায় পশ্চিম দেশস্থ ব্রা্মণহস্তে দান কাঁরয়াছেন । পারে উত্তম ষোল জোড়া 
শাল ও দুই বস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগ্রদ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া 
উৎসগ্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পন্তি পাশ্চমদেশ হইতে 
আনাইয়া দুইহাজার টাকার অলংকার ও বন্ত্রেতে ভূঁষত করিয়া অপূব শয্যাঁদ ও 
দাক্ষণা স্বর্ণমোহর 'দয়াছেন। পরে সুন্দর সমাজ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা 
ও উৎকৃষ্খ ঘোটকদয়যুন্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভাতি উৎসর্গ কা'রয়া সাক্ষাৎ 
ব্রাহ্মণগণকে আরোহণ করাইয়াছেন |". 

গোপীমোহন তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে বিলাসবহুল খরচ করেছিলেন । ভালো 


এ নগরীর নারী কথা ৮৩ 


চালের দাম ছিল ১মন ৩২ সের একটাকা চার আনা, তেল ১ মন পাচটাকা, আটার 
মন তিন টাকা। 

অর্থের লড়াই, সম্মানের লড়াই, বৈভব প্রাতিপান্তর লড়াই। তুমি রাজা 
তোমার তালুকে, আমার তালুকে তুমি কেউ নও-_-এই মনোভাব ছিল প্রায় প্রতি 
বিত্তশালী জামদারের। কলকাতার চূড়ামাণ দত্তের সঙ্গে নবকৃষদেবের রেষারেবি 
ছিল উপভোগ করার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চূড়ামাঁণ দত্তের একবার ভীষণ 
পীঁড়া হয় । বললেন, গঙ্গাযান্নার ব্যবস্থা কর। জ্ঞানে গঙ্গায় অন্তত তিনরানি 
বাসের পর নাভিদেশ পর্যন্ত গঙ্গাজল পান করে যে মৃত্যু-_-তাকেই গঙ্গাযাত্রা বলা 
হয়। এই মৃত্যুই সেকালে হিন্দুদের অত্যন্ত কাম্য ছিল। এ-সম্বন্ধে প্রাণকুফণ 
দত্ত কলিকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেনঃ “চূড়ামাণ দক্তের পীড়া সাংঘাতিক আকার 
ধারণ ক্ারবামান্র তান বহুসংখ্যক ঢুলী আনাইয়া আপাঁন একখান রৌপ্যের 
চতুর্দোলে বাঁসয়া গঙ্গাযান্রায় চাঁললেন। যাল্লাটি বিবাহ যাত্রার মত হইল, অসংখ্য 
লোহিত বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগরকাঁত্ন, চতুর্দোলাটি নৃতন রকমে সাজান, 
নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসী মালার ঝালর, চারাদকে তুলসী গাছ মধ্যে চুড়ামাণ 
দত্ত আসন করিয়া বাঁসয়া আছেন, তাঁহার মস্তকের উপর শালগ্রাম শিলা, সবদা 
হারনামে ছাপে চিনিত, পরিধানে রন্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী এবং গলে ও হস্তে 
জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা চূড়া যায় জমাঁজানতে বাজাইতে লাগল, কাঁতনীয়ারা 
গাইতে লাগল-_ 


আয়রে আয় নগরবাসী 
দেখাব যাঁদ আয়। 
জগৎ জিনিয়া চূড়া 
জম জানতে যায়। 
জম জিনিতে যায় রে চূড়া 
জম জিনতে যায়। 
জপ তপ কর কিন্তু 
মারতে জানলে হয়। 


বিষয়টির উল্লেখ করা হোলো এই কারণে যে একজনের মায়ের শ্রাদ্ধের ধুমধাম আর 
একজনের মরতে যাবার প্রন্তীত, এখানেও রেষারেষি। কলকাতার বাবুদের বিষয় 
আলোচনা করতে 'গিয়ে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হোলো। কিন্তু 
বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মূলতঃ রাতের নগরী আর্থাং বাবুদের 
[িলাস-বহুুলব্যয়ের অপচয়ের দক এবং এরই পাশাপাশি অন্ধকারের মাঁহলাদের 
কথা । আজকের কলকাতার অন্ধকারের গেয়েদের অর্থাৎ বারবাঁণতার্দের অপেক্ষা 
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পুরানো কলকাতার অন্ধকারের 'বাবদের ধরন যেন কিছুটা স্বতন্ত্র । কোম্পানী- 
বাগানের রাঁক্ষতা আর সোনাগাছির পতিতা পুরানো কলকাতার বাবুদের 
অন্ধকারের আমোদের যেমন ব্যবস্থা, তারই পাশাপাশি ছিল বাঈজীনাচের 
আসর । এদের মধে; অনেকেই শুধু মান্র নাচ-গানেই খুশী করত বাবুদের । বাবু 
বৃন্তান্তের আলোচনা আপাতত শেষ করে এখন আমরা আলোচনা করব পুরানো 
কলকাতার সেইসব বাব বারাঙ্গনাদের যারা শহরের বুকে বহাল তাবয়তে আসর 
জময়ে বসোঁছল। 

আমাদের প্রথমা বাব এক বারাঙ্গনা- রাধামাণি। পিয়ারী নাগরেরা তাকে 
আদর করে ডাকত দামড়া গোপী বলে । রূপ তার স্বর্গের ছটায় উদ্ভাঁসত, কেশদামে 
নবমেঘের আভাস; ভু যেন কামধনু, রতিরূপ তনু । আবাসের কোন ঠিক নেই 
তার, কখনো তাকে দেখা যায় কলুটোলায়, খালাস টোলায়, আহ্রীটোলায়, 
গেঁড়াতলা, নেবুতলা, ঝটতলায় আবার কখনো হাড়কাটার গাল, পাচিধোপানীর 
গাল, হাস পুকুরের গাল। এমনাক জোড়াবাগান, চোরবাগান, হাতীবাগান, 
চড়িকডাঙা, কবরডাওা, পটল ডাঙা, জানবাজার, বড়বাজার, মেছোবাজার সবন্ধ ছিল 
আনাগোনা । এই বারাঙ্গনার বাঝুট ছল, শ্রীল শ্রযুস্ত কুলদাকান্ত রায় 
মহাশয়। 

আমাদের দ্বিতীয়া বাব এক গ্ৃহাঙ্গনা”_ কমললতা। এই বিবির ইতিহাস 
হল, এ'র আঁদানবাস ওসকুরায়, বিবাহ হয় কৃষ্ণনগরের এক বঙ্গজকুলীনের সঙ্গে । 
কমু বিয়ের পর সে হোলো স্থামীপারত্যান্তা, এই সুযোগ নল এক নাপতানী 
ফুলবালা। তার কাজ ছিল অবলা কুলবালা শিকার করে বাবুনাগরের কাছে 
পৌছে দেওয়া। এই ফুলবালাই কমললতার দুবলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে 
রেখে এল অন্ধকারের পথে। গৃহিণী হ'ল গাঁণকা। ঘর ছাড়ল কমললতা, 
ফুলবালাও বকশিশ পেল পাঁচশো টাকা। কমললতার বাবু হ'ল বাগবাজারের 
ফুলবাবু যাঁর চারপাশে খোশামুদের ভীড়, রমণী মেলক গওক বাদক নঙক-নতকা, 
ভঙু-প্রতারক আর ইয়ার উমেদার দালাল মহাজনের ভীড় ; যে দবসে রজনীতে 
বেশ্যা বিহারে মগ্ন থাকে । 

তৃতীয় ?বাঁব রোশনী, বুঝ্মণীবাই-এর কন্যানস্থর্প। এই নবাঁববিকে ছলায় 
কলায় পাঁণঅ করেছেন বুক্মিনীবাঈ ৷ ওস্তাদ [দিয়ে তাকে সঙ্গীত, নাচ শেখান। 
কোন এক মহাঅষ্টমীর রাতে বুঝনী রোশনীকে সাজাতে বসল, পছন্দনত চুল 
কেটে জুলপা বার করল, সাটনের পায়জামা পরাল। বেশভূষায়, ছলাকলায় 
পাঁরপর্ণ রোশনীকে ধীর পায়ে এগিয়ে দিল বাবু হিমাদ্রশেখরের রূপ বাসরে। 
চণ্ডী মওপে দেবী]ুর্গার সাঁক্ধপূজার ঘণ্টাধ্বান থেমে গেলে, জীবত্ত প্রাতিমা যেন 
এই [িলাসের নিবাক সাক্ষী হ'ল। একজোড়া হিংস্র লোভী চোখ রোশনীর 
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যৌবনভরা দেহে নম্মম আঁচড় বাঁসয়ে দিতে লাগল । নিঃশব্দে রাঁচিত হয় 
লালসার এক মৌন হীতহাস। 
আলোচনার চতৃর্থা বাব হীরা বুলবুল। জমিদার নিশিকান্তের বারমহলের 
টুলবুলে তুলতুলে নায়কা এই হীরা । রামী জাতে বৈদ্য, ঘরের অবলানারীকে 
বাইরে বের করবার কাজে সে পটু, এই রামীবালাই হীরাকে এ-লাইনে নিয়ে আসে। 
রামীর আদেশে সে সাজতে শিখল, বাবুকে তুষ্ট করার হাজার কৌশল শিখে হীরা 
বুলবুল বাবু নাশকান্তের পেয়ারের পেয়ারানী হল । তারপর বসম্তরাজার পথজোর 
দনে প্রাচীন বারাঙ্গনাদের সামনে রেখে আঁভষেক হল তার। এল বাবরয়াবাসী 
খাটওয়াঁল, বামনী গোপী ছিরুডাল, দামড়াগোপী, বেতো কিশোরী, বৈষবী 
বকনাপ্যারী_-তাদদের সামনে হীরা বুলবুল পেল বাবুর আদরের রাঁক্ষতার সম্মান। 
সৈ হল নাগরের রঙ্গ নটীর-রঙদার-বিনোদিনী । 
পণ্চমা বাব ন্কী নাকি, ধিনোদনের কলকাতার এক নামী বিনোদিনী, 
একাদন যে নাচের ছন্দে স্পদন তুলোছিল নগরীর হাজার প্রাণের। এই 'নাঁকর 
[নাষদ্ধ কাহনী"***** 
হর মসুররত এক বরবাদ শুদা সম মে হ্যায় 
হর গম এক বরবাদ শুদা মুসররত 
হর রোশনী এক তবাহ শুদা তারকা হ্যায় 
হর তারিকী এক তবাহ শুদা রোশনী 
হর হাল এক ফণা শুদা মাজী হ্যায়, 
হর মাজী এক ফণা শুদা হাল। 
“যে কোন জীবন্ত বর্তমানের অন্তরালে লুকিয়ে আছে নিহত অতীত, প্রাতীটি 
উজ্জ্বল আলোর নীচে সাত শতাব্দীর অন্ধকার, দ:ঃখের বেদনাকণা সুখের 


আতিশয্যে সমুজ্বল-+.*-**-* * * “অতীতের গর্ভ থেকে উঠে আসে বর্তমানের 
দামাল শিশু, শ্বাপদ আঁধার যেন উজ্্বল আলোর মাঁলন অপচ্ছায়া, সুখের শিশির 
জমে যায় বেদনার কালম্রোতে ********০*" ।”” 


১৮২৩ সালের মে মাস। রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানধাড়িতে 
সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে ওঠে ঝাড়লগ্ঠন। আকাশের বুকচিরে জ্বলে ওঠে 
আতসবাজী। এই উৎসব মুখর প্রাঙ্গণে সুরের বর্ণাধারায় বেজে ওঠে মহাযৌবনের 
সঙ্গীত, সঙ্গে বুমুরে পায়েলে শুরু হয় বাঈজীদের মনোলোভা নাচ। বাঈজীদের 
মধ্যে একজন নিণক, যাকে সবাই আদর করে ডাকে পরেদেশের 'ক্যাটালনী' বলে। 
এই ধনীকর আসর বসত কখনো কোন জাঁমদারের সাজানো বাগানবাঁড়তে, 
কখনো কোন উঠাঁত বাবুর বারমহলে । 

আমাদের যী বাব এমালয়া র্যাংহাম, সকলের আদরের এমুমা, ছোট্ট করে 
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এমা । এমা সোনালী চুলের এক শ্রেতাঙ্গী কিশোরী । তাকে নিয়ে শহর কলকাতা 
তখন মজেছিল রসেরঙ্গে। দঃুশোর বেশ। বছর আগে এমার কেচ্ছা-কাহনী, 
শহরের বাতাসের বুকে ভেসে বেড়াতো প্রজাপাতির পাখায় পাখায় । আজ যেখানে 
বেলাভডিয়ার রাজপ্রাসাদ, যার অন্তরালে জাতায় গ্রন্থগারের সাজানো বাঁড়, তারই 
পাশে একদিন একজন শ্বেত ললনাকে নিয়ে রচিত হয়েছিল রন্তান্ত ইীতহাস। 
এমার কথা বলবার আগে প্রসঙ্গত তার কথাও একটু বলে নিই। 

আঠারো শতকের বিদায় আসন্ন । কলকাতার বুকে ইংরেজ শাসনের শুরু, 
হেষ্িংস তখন এশহরে। এক'দন খবর এলো, মিষ্টার গ্রাণ্ডের পরমা সুন্দরী স্ত্রীর 
ঘরে ধরা পড়ল 'ফালিপ ফ্যাকসিস। ফ্রান্সিস সুপ্রীম কাউন্সিলের পারিচিত সদস্য। 
কিন্তু 'মষ্টার বারওয়েল গ্রাণ্ডের লালচোখের আগুন থেকে বেচে গেলেন তান! 
কারণ, জানাগেল মিসেস গ্রাওড শুধু বধূ নন, নগর বধূ। মিসেস গ্রা্ড ছিলেন চন্দন 
নগরের মেয়ে, জাতীতে ফরাসী, কলকাতার হাজার বিবির বাঙ্জারে তান আলোড়ন 
তুলেছিলেন। রূপের প্রাচুর্ষে এীমালয়া ছিলেন মিসেস গ্রাণ্ড অপেক্ষা আধক। 
চুঁচুড়ার মেয়ে এমা যখন কলকাতা শহরের বুকে পা রাখে, তথন সে কিশোরী । 
১৭৭০ সালের ২৯ জানুয়ারী শহর কলকাতার প্রথম পন্রিকা 'হিকি সাহেবের 
বেঙ্গল গেজেটের পাতায় ছাপা হোলো রসালো কেচ্ছার জমাট কাহিনী । হাকর 
হাতে এমলিয়া র্যাংহাম নতুন নাম পেল-_-চিনসুরাবেল । এই মক্ষীরানীকে 
ঘিরে রচিত হল যে মৌচাক তার নায়করা হলেন গিলভিয়াস, টেলার, ডেভিস, 
হেস্টিংস, ফাস ইমপে। এমনাঁক সেকালের বাবু কলকাতার শিরোমাঁণ 
শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পর্যন্ত । কিন্তু ২৭শে মে ১৭৮২ 
তাঁরথে লাটসাহেবের অনুমাতক্রমে অনারেবল জন কোম্পানীর 1সানয়র মার্চেন্ট 
জন 'ব্রসের সাথে এমিলিয়ার 'ববাহ হয় উীনশ বছয় বয়সে । কিন্তু বিবাহত 
জীবন তার ভাল লাগল না। তাই ১৭৮৯ সালের ১-মে এমিলিয়া দাড়ালো 
মণ্টে। তাঁর ইচ্ছা ছল কলকাতার শ্বেতাঙ্গনী মেয়েদের অবসর কাটানোর সুযোগ 
হবে মণ; এই কারণে স্বামীর সহযোগিতায় এমা খুললেন নাট্যমণ্। বাহান্ন 
বছর বয্নস পর্যন্ত তান নাট্যশালার সঙ্গে যুন্তাছিলেন। 

সপ্তমা বাব রোজ হোয়াইট ওয়ার্থ আআলমার। ইনি কলকাতা শহরের বুকে 
যথেষ্ট প্রসার জাময়ে ছিলেন। 

পরবতাঁ বিবি একজন শ্রেতাঙ্গনী আভনেত্রী--নাম এস্থার ৷ বারো বছর বয়সে 
তার বিয়ে হল জনলিচের সঙ্গে বহরমপুরে ॥ বিয়ের পর কিছু দিনের মধ্যে 
জনীলচকে কাজের জন্য রেঙ্গঃণে যেতে হলে এস্‌থার চলে আসে কলকাতায় । 
শহরের উপকণ্ঠে দমদম এলাকায় এক নাট্যমণ্ডে যোগ দিল সে ; তার প্রথম নাটক 
শেরী ডানের ?দ রাইভ্যালস। এসৃথার এ-নাটকে লুসির চরিত্রে একনাগাড়ে তিরিশ 
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রজনী আভনয় করবার পর দমদম থিয়েটারে এস্থারের সম্মানে এক 1বশেষ 
রজনীর ব্যবস্থা হল। দু-হাজার টাকার টাকট একানমেষে বাক হয়েছিল সোদন। 
যোলোর কোঠায় পা রাখার সাথে সাথে এস্থারের ডাক পড়ল শহরের 
সেরা রঙ্গালয় চোরঙ্গী থিয়েটার থেকে । ১৮২৬ সালে ২৭ জুলাই এ-রঙগমণ্ে 
প্রথম আঁভনয় করল এস্থার ছ্কুল ফর স্ধ্যাগাল নাটকে লোড টিজলের ভূমিকায় । 
খ্যাতির চূড়ায় উঠে এস্থার নতুন নাম পেল সারা সিডামস। সারা ছিলেন 
ইংলগ্ডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী । এস্থার যখন ষোড়শী তরুণী সারার বয়স তখন 
সত্তর । ১৮৩৮ সালে কলকাতার এই সেরা রঙ্গালয় চৌরঙ্গী পুড়ে গেলে এস্থার 
আভনয় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর নিয়ে কিছুদিন পরে 
এস্থার একটি মণ্ট তৈরী করলেন। বর্তমানের এজরা 'বাল্ডিং-এর নিচের তলায় 
পুরানো ঘোড়ার গাঁড়র সঈ্যাতস্যেতে আন্তাবলে আবার জমে ৬ঠল এস্থার নাটক । 
এখানে আভনয় দেখতে এসোঁছলেন তদানীন্তন লর্ড অকৃল্যাণ্ডের বোন এমাল 
ইডেন, এর নামেই ইডেন উদ্যান। অস্থায়ী রঙ্গমণ্টে আভনয়ের পাশাপাশি 
এস্থার এক স্থায়ী মণ তৈরীর প্রচেষ্টা চাঁলয়ে তৈরী করলেন নতুন নাট্যম। 
শহরের আভিজাত মানুষজনের সাহায্য পেয়োছলেন 'তাঁন। বড়লাট অকৃল্যাও 
দিলেন হাজার টাকা, 'প্রন্স দ্বারকানাথ হাজার, মাতিলাল শীল পাঁচশো । ওল্ড 
বেরিয়াল গ্রাউও রোডের ধারে গড়ে ওঠা এই থিয়েটারের নাম হ'ল সাঁ-সুশী । 
সাঁসুশীকে নিয়ে রাঙগনী নগর মেতে উঠল রঙ্গে রসে; খাস বিলেত থেকে 
এলেন নামী আঁভনেন্রীরা। ১৮৪১ সালের ৯-মার্চ সন্ধে সাড়ে সাতটায় লাঁ-সুশী 
নাট্য মণ্ডে প্রথম নাটক আভনীত হ'ল 1দ ওয়াইফ । এস্থার সাজলো মাঁরয়ানের 
ভূঁমিকায়। ১৮ই নভেম্বর হ্যাগস্যাম হাজব্যা্ড নাটকে আঁভনয় করবার সময় 
এস্থারের পোশাকে আগুন লেগে যায়। এ-মণ্ে আভনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন 
মিসেস ডিকেল, মিস কাউীল, মিসেস ব্যারী প্রভাতি । 

নবম বিবি মৌরয়ানের বাবুটি হ'ল বাগবাজারের রায় বংশের আভজাত নববাবু। 
এছাড়া আছেন ওয়ারেন হেষ্টংস 'যাঁন একাধিকবার বেশাকছু কেচ্ছা 
কেলেঙ্কারীর নায়ক হয়ে কলকাতার নায়কা বিলাসের ইতিহাসে নিজের স্থান 
করে নিয়েছেন। 

জন্মসূত্রে যিনি যবনী কন্যা, যার 'বিচিন্্রূপের ছটায় তদানীন্তন কলকাতা 
নগরীর অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত [তান হলেন আনারকি--বিবিদের 
আলোচনার দশমাববি। এই বাবর অনেক বাবৃু। এদের মধ্যে একজন হলেন 
কালী প্রসাদ দত্ত । সেকালের কলকাতার 'বাঁব 'িলাসের বলগাহারা পাল্লা লড়াই 
ঘটে গেছে অনেকবার । অথচ আজ তা শুধুমাত্র ইতিহাস হয়ে ক্ষাঁয়ঞু কলকাতার 
বুকে কালের আঁচড়ে বেচে আছে। 


৮৮ এ নগরীর নারী কথা 


আমাদের পুরানো কলকাতার একাদশ বাব হলেন ভূগ্বর্গ কাশ্মীরের এক 
সুন্দরী বিবি-বুনু। এই কাশ্মীরী বাবর নৃপুরের নিকূণ পুরানো শহর কলকাতার 
দর্গাপ্জার উৎসব মুখারত রাতকে লীলায়িত করে তুলত। সে যুগে দুর্গাপ্জায় 
কলকাতা শহরের ইয়ার বাবুরা নেচে উঠত নারী আর সুরার আস্বাদিত কামনায় । 
আর এই কারণেই খোঁজ পড়ত বিবিদের, লক্ষ-টাকার তোড়ার 'বানময়ে শহরের 
বুকে আমদানী হোতো বেগম-বাব। এমনই আমদানীর তাড়নায় বুনু নঠকা ধরা 
পড়েছিল কলকাতার জালে । 

তদানীন্তন শহর কলকাতা দুই মহারাজের লড়াই নিয়ে দারুণ মেতে থাকত; 
এরা হলেন চিৎপুর জোড়াসাঁকোর রামচন্দ্র রায় এবং বৃপচাদ রায়। এই দুই 
রাজার অন্তরালে ছিল ইঞ্ট ইয়া কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা । তাঁদের আঁথিক 
সাহায্যের চাক চিক্যে, দুই রায়ের পৃজোর লড়াই জমজমাট হয়ে উঠতো । অবশ্য 
প্রথমদিকে ঘটের বদলে কলকাতার বাবুরা ঘড়া ভরা টাকার পুজো করতেন। 
&*"দর মধ্যে অন্যতম বাবু রাজা কৃষণচন্দ্র । 1কন্তু ধীরে ধীরে পূজো নিয়ে উৎকট 
উন্মাদনার দন এগিয়ে আসতে লাগল । 'ব্রটিশ কর্মচারীরা খোলামন নিয়ে এাঁগয়ে 
এলেন নেটিভদের এই উৎসবে । এদের মধ্যে জন চিপস্-এর নাম করা যেতে পারে 
যিনি ছিলেন দেশের মানুষজনের কাছে চিফ বাহাদুর নামে পারিচিত। চিপস্রে 
ব্যবসার আঁফস ছিল সোনামুখীতে। রায়পুরের বিখ্যাত লর্ড সিংহ পরিবারের 
বিখ্যাত শ্যাম[কশোর সিংহ ছিলেন চিপস্রে দেওরান। এর আগ্রহে জন চিপস 
সুরূলের কুীতে পৃজোর আয়োজন করেন। এই পৃজোর খরচ হয় পণ্টাশ টাকা 
বাঙালী বাবুর প্জো-বিলাসে এই প্রথম নীল চোখ, সোনালী চুলের সাহেবরা জাড়য়ে 
পড়লেন। ১৮১৯ সালের ক্যালকাটা জার্নাল-এর রিপোর্চ অনুযায়ী মহারাজ 
রামচন্দ্র এবং বাবু বোষ্টমডস্‌ মল্লিকের বন্ধুরা পুজোর যে প্রস্তুতি নেয় তা একেবারে 
অভাবিত। দেশ বদেশের কোকিল কণ্ঠী সুগাঁয়কাদের আনা হোতো ।-__ 

*ত০ত০৭৭৮* এই আসরের প্রধান আকধণ অবশ্যই নিক-নতকী, তার সঙ্গে থাকবে 
পূবদেশের সোনার পরী মনোহারিনী নূর বক্স ।-*-***-** নাক-নূরের গল নাচে 
চিত্ত হবে উন্মত্ত । বাবু রামচন্দরের পুজো প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাজা বুপচাঁদ রায় 
চর পাঠালেন সুদূর কাশ্মীরে । 

সে যুগের কাশ্মীর থেকে যে পাখীকে বন্দী করে আনা হোলো-_ 

সে পাখি হলো বন্দিনী, নাম হলো তার বুনু। 

এলো সে রূপাদের হারানো হারামে। 

অবশেষে নবমীর রাতে 'নাঁকর সাথে পাল্লা দিয়ে নাচলো বুনু নৃত্যের হাজার 
ভাঙ্গমায়, লাসোর দেদীপ্য কামনায়, বাংসল্যের ঘ্নেহসিস্ত আতিশয্য, প্রেমের 
মোহময় মার্দ কতায় । 


এ নগরীর নারী কথা ৮৯ 


পরাদন তার নাচের উচ্ছীসত প্রশংসা বেরোয় ক্যালকাটা জার্নালের পাতায়__ 
রামচন্দ্রের বাড়ীতে যেমন নাক নেমেছে, তেমান রূপচাদ রায়ের বাড়তে নেমেছে 
বুনু। নিাঁকর নাচে আছে বিহ্বল কামনার বাঁঞ্কম প্রকাশ, বুনুর নাচে ঈীপ্সত 
বাসনার আতনাদ । 

বুনু বেচে আছে ক্যালকাটা গেজেটের পাতায় ; আর জোড়াসাঁকোর বাগান 
বাড়তে, যেখানে একদা তার দেহের প্রাতঁট শ্বাসের নির্যাস জীবনের থরথর 
উন্মাদনায় কেপে কেপে উঠতো । 

আমাদের আলোচনার দ্বাদশ বাব মাদাম চিয়াঙ যিনি জন্মসূত্রে ব্রহ্মদেশের 
মেয়ে। ১৮২৬ সালে গোপীমোহন দেব রেঙ্গুনের এই নর্তকী মাদাম চিয়াউ-কে 
শহর কলকাতায় নিয়ে আসেন। নিক, নুরবক্স আর বুনুর সাথে মাদাম য়া 
শহর কলকাতায় আলোড়ন তুলোছিল। এই নর্তকী এ-শহরে বয়ে এনেছিল 
মাঙ্গোলীয় সভ্যতার একটুকরো পিয়াস পিঙ্গলস্মীতি । আজও যে কালাচারকে আমরা 
সযত্রে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করি চাইনীঞ্জ বুফে আলো-আঁধারির চীনা বারে 
প্রবেশ করে। মাদাম চিয়াঙ ছিল সেই পীত সভাাতার অনন্যা এক চলমান 
উদাহরণ । 

এ-কলকাতা মূলতঃ বাঙালীর, কিন্তু ভারতের নানাদেশ থেকে স্রোতের মত 
আসছে মানুষজন। সকলেই ছুটে আসে কলকাতা সুন্দরীর আকর্ষণে । শুধু 
ভারতের 'বাভন্নপ্রান্তের মানুষজনই নয়, এরই পাশাপাঁশ ডাচ, ওলন্দাজ, পতু'গীজ 
আমোরকান আর বৃঁটিশরা জমজমাট রাজস্ব শুরু করে 'দিয়োছিল। শোভারাম 
বসাকের পুণ্বধূর নামে হয় বৌ-বাজার। শহরের যে কোন উৎসবে বাবুদের রঙ 
তামাসার অন্ত ছিল না। আর এ-কথা প্রকাশ করতে বাধা নেই যে মাদাম চিয়াঙ্‌ 
তর সাঙ্গনীদের নিয়ে জাময়ে দিত পুজোর আসর । 

নয়োদশ বাব লোলা মন্টেজ। লোলাকে বাংরেজী কালচারের মেয়ে বলা 
যেতে পারে । প্রসঙ্গতঃ বলি তদানীন্তন শহর কলকাতার সাহেবদের মধ্য অনেকে 
বাঙলী মেয়েদের সযত্রে সাঁজয়ে রাখতেন তাঁদে ভোগ 'বিলাসের হারামে । তাই 
চার্চ থেকে ফতোয়া জার হলো, সাধারণ নাবক আর সৈন্যরা দেশী বাব গ্রহণ 
করতে পারে । এই ফরমানের বলে সাহেব পাড়ায় বাঙালী মেয়ে বিয়ে করার 
ধুম পড়ে গেল। কিন্তু সবাই এমনভাবে বিয়ের বাধনে কালোমেয়েদের বাধতে 
চাইতেন না। ক্যালকাটা গেজেটে ১৮০৩ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনাঁট লক্ষ্য 
করুন। 

তালতলা বাজারের কাছে একমস্ত বড় বাগানবাঁড় 'বন্তি হচ্ছে। বাঁড়াট 
যান ?কনবেন তাঁর কাছে এট হবে ডিজায়ারেবল পারচেজ। কেননা একই 
দামে পাওয়া যাবে এক রূপবতী হিন্দুস্থানী ফিমেল ফ্রেও। 


৯০ এ নগরীর নারী কথা 


এ-ধরনের বান্ধবী নিয়ে ঘর করা কলকাতায় তখন এক চাঁলত রেওয়াজ । 
তাই অনেক সাহেব সহধমিণী হিন্দ্র মেয়েকে ও তার সন্তানদের রেখে শহর 
ছাড়তে পারতো না। এদের এসব কাওকারথানা দেখে সহজ সরল মনের দেশওয়ালা 
ভায়েরা গেয়ে ওঠে,_ 
গাড়ি ঘোড়া লোনা পানি, 
আউর রাওকা ধাক্কা হ্যায়। 
এস্‌মে যো বেচে মোসাঁফর, 
মৌজ করে ঝলকাতা হ্যায় ॥ 
এভাবেই বাবুণীবাব সভ্যতা তখন ইংরেজেদের ধাক্কায় ভেসে চলছিল, আর 
বাঙলী মেয়েদের নিয়ে টানাটানর আভযান জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে ঈশ্বর 
গুপ্তের ছড়ায়__ 
কপালে যা লেখা আছে, 
তার ফল তো হবেই হবে। 
( এরা ) ₹৮০ ০৮০ ০০৯৯০০ ৬৬৩ ৪৩০৮৯৬ 
( এরা ) পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে, 
সেজেগুজে সভায় যাবে। 
ড্যাম হিন্দুয়ানী বলে, 
বিন্দু বিন্দু ব্রাও খাবে। 
আর 'কছুঁদিন থাকলে বেঁচে 
সবাই দেখতে পাবেই পাবে 
( এরা ) আপন হতে হাঁকিয়ে ব্থী, 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে। 
লোলার কথায় ফিরে আসা যাকু। লোলা মনৃটেজকে নার্ঘধায় সে সময়ের 
বিবি কলকাতার প্রতীক হিসাবে চিহিত করা যায়। বিদেশিনী হয়েও লোলা 
যেন ভারতীয় ; তার দেহের অন্তরে এল্‌মের হাওয়া, মনের শিখরে তাল 'তমালের 
প্রলয় নাচন, কণ্ঠে ভাটিয়ালীর সূর। লোলাকে তাই বিচন্র বাংরেজী সভাতার 
প্রথম বাব বলা যেতে পারে । 
আলোচনার অনেকটাই করা হয়েছে । এবার শহর কলকাতার বিদেশিনী 
বাবদের মধ্যে মাদাম গ্রাণ্ডের কেচ্ছাকাহনীর [কিছু কথা বলা যাক্‌। প্ববতী 
আলোচনায় যদিও এর কথা উঠেছিল, তবুও বর্তমানে কিছু বলা যাকৃ। মাদামের 
দুপসাগরে হাবুডুবু খেয়েছে এমন রাজপুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পুরানো 
* কলকাতার সে ছিল সুন্দরীতম। মাদাম গ্রাণ্ডের প্রথম বাবুটি ছিলেন কলকাতার 
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বাসিন্দা, অনারেবল কোম্পানীর কর্মচারী ফ্রান্সিস গ্র্যাও। এ-সময়ে সে ছিল 
চন্দননগরের এককশোরী, নাম তখন ছিল তার নোয়েল ক্যাথারন। প্রথম 
দর্শনেই প্রণয়, অবশেষে ১৭৭৭ সালের ১০-ই জুলাই ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার বিয়ে 
হয়ে গেল। কিন্তু ৮ই ডিসেম্বর ফিলিপ ফ্রার্সিস রাতে বেআইনী নৈশ আভসারে 
মাদামের শোবার ঘরে ধরা পড়ল। এরপরেও ক্যাথারন কিন্তু স্বামীর চোখে 
[বশ্বাসঘাতিনী সাজোন। তবে সন্দেহ দানা বাধতে থাকে । তই আদালতে 
মামলাদায়ের করেন 'মিষ্টার গ্রযাও। ফলে পণ্াশহাজার 1সক্কা জারমানা হোলো । 
1কন্তু নিজের অগোচরে ক্যাথারনের মন কখন যে চুর হয়ে গেল বয়সের বীধন 
পার হয়ে মিষ্টার গ্র্যাণ্ড তা জানতেও পারেনাঁন। বাতাসে গুজব ওড়ে শিমূল তুলোর 
মতো, ক্যাথারিন নিজেই নাক ফাঁলপকে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানয়েছিল। ধীরে 
ধীরে ক্যাথারন, 1ফাঁলপ, উইলিয়াম মৌকণ্টস, টমাস লিউ, মখশসয়ে অলোয়াঁ 
একজন ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে ভেসে চলে । 

আমাদের পরবাঁ বদেশিনী বেগম জনসনের কথা না বললে বাবু কলকাতার 
বাব কাঁহনী অসম্পূণ্থ থেকে যায়। মিসেস জনসন ছিলো বেগম জনসন। 
ভীনসনের স্ত্রী কি করে বেগম হ'ল তার উত্তর দেবার আগে না হয় ঘুরে আসা যাক্‌ 
সাহেবী কলকাতার সেই প্রথমযুগে ৷ তখন তাজা টগবগে তরুণ সাহেবরা সবেমান্ু 
কলকাতার কুঠীতে আসতে শুরু করছেন। তাই ইউরোপীয় মনের ছোঁয়া লাগলো 
কলকাতায় । এখানেই থেকে গেল অনেকে । মসালনের কামিজ, লে 
পাজামা আর সাদা টুপি মাথায় আদি কলকাতার বাবু সাহেবরা নোটভদের সঙ্গে 
মিলেমিশে মগ্র থাকতেন কালো রাধার সন্ধানে । 

এরপর এল শ্বেত নারীরা । তাদেরই একজন এই বেগম জনসন। ক্লাইভ 
ওয়াটসের কলকাতায় সে ছিল আদ্বিতীয়া নায়কা । তার ঘরে প্রতি উন্মন সন্গ॥য় 
আসর জমাতো ইরানী-ফরাসী আর ইংরেজ বাঁণকরা। বেগম কিন্তু এক পারুষে 
আভাষন্তা ছিল না। নিত্যনতুন অলঙ্কারের মতো প্রেমিক ছিল তার শরীরের 
অলঙ্কার। আগের কথায় আস, প্রথম চার বছরের বিবাহিত জীবনে দু'দুবার 
স্বামীকে হারিয়েছিল সে। তারপর তার তিন নম্বর বিয়ে হল র্লাইভের সহযোগী 
ওয়াটসের সঙ্গে । বিয়ের কিছুদন বাদেই মারা গেলেন ওয়াটস। তখন বেগম 
সাহেবা খ্রীষ্টান ধর্মযাজক রেভারেও উইলয়ম জনসনের মনোহরণ করলো । হঠাৎ 
[তান বিপুল ধনসম্পত্তি নিয়ে পাঁড় দিলেন ইংল্যাণ্ডে। আর বেগম পড়ে 
রইল কলকাতায়। এমনই এক 'বচিন্র জীবনে নায়কা বেগম জনসন শহর 
কলকাতার রাতের পসারিনী হয়ে শহরের ক্যানভাসে স্মাতির ফেমে টাঙানো ছাঁবির 
মতো হয়ে রইল । 

আর একজন 'বিদেশিনী হেনরী টমসনের স্ত্রী সারা, যে বারওয়েলের ফাঁদে প্রথম 
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ধরা পড়ে। হেনরা ছিলেন কোম্পানীর নৌবহরের এক তরুণ আঁফসার। আজকের 
রাইটার" 'বিঙ্ং-এর মালিক ছিলেন বারওয়েল। হেনরীকে তান তুলে আনলেন 
আিপরের বাগানবাড়িতে । বারওয়েলের সাহায্য হেনরী সাত হাজার টাকার 
চাকরী পেয়ে দূরে চলে গেল বশ্বন্ত বন্ধু বারওয়েলের হাতে সারাকে দেখাশুনার 
ভার 'দিয়ে। ইতিমধ্যে বারওয়েলের সঙ্গে সারার প্রণয়ের গাঢুতা ঘটল । হেনরী 
যখন এব্যাপারে জানতে পারল, তখন সারা বারওয়েলের সোনার শিকাঁল পরে 
ফেলেছে অর্থাৎ তার আর ফেরার পথ নেই । 

পুরানো শহর বাব কলকাতায় নানান জাতের মেয়েরা রঙ্গে রসে কোৌতৃকে 
কল্পনায় ছন্দ ছড়িয়ে ছিল ! তাদের মধ্যে একজন, মিস স্যানডারসন। সে ছিল 
প্রথম স্বয়ংবরা। ফেলে আসা যুগের ভ্বয়ংবর সভার মতো স্যানডারসনের মনোরঞ্জনে 
সেই আসরে হাঁজর হয়োছিলেন শহরের সব সেরা রাজপ্রুষেরা ৷ তার এই ঘোষনায় 
কলকাতার রাতের ঘুম উড়ে 'গিয়েছেল। গর্ভনর হাউসে সাজানো নাচের ঘরে 
লক্ষ টাকার ঝাড়বাতির নিচে বসবে স্বয়ংবরের আসর। নায়কার আহ্বানে একে 
একে জমা হলেন ষোলোজন সেরা সুন্দর পরুষ। শুরু হল যৃগল নৃত্য । সকলের 
সঙ্গেই নাচলো নায়কা । তারপর মালা দিল তার মনের মানুষ বারওয়েলের 
গলায় । তবে এ-দাম্পত্য জীবনের আয়ু ছিল মান্র দু-বছর। কলকাতার শীতে 
অকালেই ঝরে পড়ে সে--আর তারই স্মাতিতে পার্কন্ট্রীটের সমাধিতে বাদশা 
বারওয়েল তৈরী করেন এক অপ্ব [পরামিড। 

কলকাতার আর এক বিদোশনী মিস ব্লুটেনভেন। সে ছিল আগুন লাগা 
শহরের বহুবল্পভা। পর পর পাঁচজনকে সে করে শয্যাসঙ্গী । এদের মধ্যে 
রোমান্সের চূড়ান্ত আতিশয্য যিনি খ্যাত হলেন তার পঞ্চমন্বামী ববপট। 

এইসব দেশী-বিদেশী নায়কারা পুরানো শহর কলকাতার রাতকে আলোর 
ঝলৃমলানিতে ভাঁরয়ে তলত ৷ রাইটার্সের আলো-বাতাস হীন ধুল-ধূসর ঘরে 
আজ যেখানে চলে কম্ব্যস্ত মানষের আনাগোনা, একাঁদন তা ছিল শ্বেত বাঁণতার 
[বলাসকক্ষ। সার্কাস এযাভে নিউর জীর্ণ মার্জলের দিকে তাকালে ক বোঝা যাবে 
একদিন এখানে মানুষের দুঃখে সুখে আভমানে অনুরাগে লেখা হয়োছিল ব্যাভি- 
চারের ইতিহাস ? পাক'্জ্রীটের কোনায় কোনায় শোনা যায় সুন্দরী নায়িকাদের 
দীঘ"শ্থাসের ঝংকার 

পুরানো কলকাতার বাবুদের বাব বৃত্তান্ত আপাতত শেষ। তাই আলোচনার 
হীত টানবার জন্য আজকের কলকাতার কথা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন । 
আজ এসেছে কলের গান। তাই পৃজার আসরে আর বাঈজী নাচ-গানের 
আসরের রেওয়াজ আজ আর নেই । রাঁ্গন পর্দায় ছাবতে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ 
দেখেই ভরে ওঠে আজকের যুবক-যুবতীর্দের মন। 1কস্তু এরই পাশা-পাঁশ 
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আসে রাতের কলকাতা । দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতায় আজও চলে অন্ধকারের 
আভসার। তবে এর রূপের প্রকারভেদ আছে । আজও সোনাগাঁছতে চলে 
অন্ধকারের রাসলীলা। এছাড়া শহরের আলতে গাঁলতে আছে বেশ 'কছু 
পাতিতালয় যেখানে ভীড় জমায় 'নক্নাবত্ত, মধ্যবিত্তের দল, আর শহরের আতাথরা । 

কলকাতা শহরের বুকে রাস্তায় রাস্তায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ কিছু 
দেহপসারনী, এদের অনেকেরই আবাসচ্ছল শহরতলী কিস্বা গ্রাম । এরা কেউবা 
আসে পেটের দায়ে, কেউবা জীবিকার সন্ধানে । এসে পৎন্রষ্ট হয় নানান অসং 
পুরুষের পাল্লায় পড়ে । এদের মধ্যে একটা অংশের বাস শহরের 'বাভন্ন বাস্ততে ৷ 
বাণ্তর দুর্গন্ধ পারবেশ, অর্থের অনটন এদেরকে নিয়ে আসে এঅন্ধকারের পথে। 
সমাজের থেকে কিন্তু আজও এরা পারত্যন্তা। শুধু বাঙালী নয়, অবাঙালা 
পরিবারের মেয়েরাও এ-পথে চলে আসতে বাধ্য হয় । 

রতের কলকাতার 'বাঁবরা আজ আর নেই, আছে কলরগ্গাল যাদের নিয়ে 
রাত কাটালেই 'দতে হয় 'কছু পারশ্রমিক । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সামান্য 
পারিশ্রীমকের [বানিময়েই এরা নিজেদের সবন্বান্ত করে 'দিয়ে অকালে ঝরে যায়। 
এরই পাশাপাশি আছে বেশ কিছু হোটেল, বার-কাম-রেস্তোরা যেখানে রাতের 
আলোয় চলে নতকাদের বলড্যা্স, ক্যাবারে আরো কত-কি। এগুলির অবস্থান 
বেশীরভাগই মধ্য কলকাতায়-_পাকন্ট্রীট, চোরঙ্গী পাড়ায় । এছাড়াও ছাড়য়ে 
ছটেয়ে আছে বেশ কিছু চাইনীজ রেস্তোরা যেখানে চলে রাতের আঁভসার। 

এভাবেই শহর কলকাতা 1দনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায় 
অন্ধকারের খেলায় চলে মদের ফোয়ারা, কলগালের হাত্ছাঁন, বারব!ণতার 
অপেক্ষা, বারে হোটেলে 'সঙ্গারের কলতান। যেন শহরের নারীরা দেহের বেসাও 
নিয়ে বসে থাকে শহরের বুকে নাগর ধরবার আসায় । শহর কলকাতা কিন্তু 
এ অন্ধকারের মধ্যেও কলোলনী। কারণ, অন্ধকারের বিপরীত 'দকে আছে 
আলো; তাই নগরীর উচ্ছ্ুলতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ;তা এর নারীদের করে তুলেছে 
মাহমান্বত। তাই তো আঁধারের আলোচনার এখানেই পারসমাপ্তি টেনে আমরা 
এগিয়ে চলব আলোর দিকে । 


ব্চতনব্গাভাল্ হ্েক্মসাহ্েব আগাতিনলী 


পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী আমল অস্তমিত হলে এক নব-মধ্যায়ের সৃচনা 
হয়। সোঁট হোলো, কলকাতার 1বয়ের বাজারে প্রাতিবংসর জাহাজ ভি হয়ে মধ্যম- 
রকমের সুন্দরীদের আগ্রমন ঘটতে লাগল । সাহেবরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করতে লাগল এই পণ্যের জন্য । কিন্তু এবয়ে সুখকর হোতো না। ১৭৫০ 
সালের আগে যে সমস্ত ইংরেজ মেমসাহেব কলকাতায় আসত তাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
1কছু জানা যায় না। তবে কারো কারো নাম বিভল্ন পন্র-পান্রকায় ছড়িয়ে আছে। 
তাঁদের জীবনের কোনো সামান্য ঘটনা থেকেই তাঁদের জীবনযান্রা সম্পর্কে ধারণা 
করে 'নতে হয়। 

১৭৫০ সালের পর থেকে ঞদের জীবনযান্রা সকলের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। 
কলকাতায় তথন মেম সাহেবের সংখ্যা খুবই কম ছিল? কেবলমান্ দুঃসাহসী ও 
যাঁদের কোন উপায় ছিল না তাঁরাই আসতো । কোম্পানীর আমলে প্রায় দেড়শ 
বছর ধরে সাহেবদের পর্তুগীজ রমণীর অথবা দেশীয় মহিলাদের বিয়ে করা ছাড়া 
কোনো উপায় ছিল না। বোম্বাই অণ্লে বসবাসকারী সাহেবরা কখনও সুযোগ 
সুবিধামত দেশ থেকে মেমসাহেব আমদানী করেও বিয়ে করত। কলকাতায় 
যে সমস্ত সাহেবরা ছিল তারা যাঁদ একান্তই 'বয়ের প্রয়োজন উপলান্ধ করত তখন 
হয় কোনো ইংরেজ বিধবাকে বিয়ে করত নতুবা কলকাতার জাহাজ ঘাটায় খোঁজ 
করত, কবে বিলেত থেকে জাহাজ আসবে । কোম্পানীর আমলে যে সমস্ত 
কেরাণী কলকাতায় আসত তাদের মধ্যে বেশীরভাগ্রই ছিল আঁববাহত। তাদের 
কর্মজীবন শুরু করতে হত খুব সামান্য বেতনে । তাদের বসবাসের জন্য 'ফ্ু কেয়ার 
এবং পানীয় হিসাবে অল্পমূল্যে মদ সরবরাহ করা হোতো । 

প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব তাদের ছিল না, অভাব ছিল শুধু জীবনসাঙ্গনীর ৷ 
তাছাড়া এই সময় রাইটারদের শিক্ষা-দীক্ষা বা সামাঁজক প্রাতিপার্ত এমন ছু 
ছিল না যাতে সাত-সাগরের পার থেকে এদের আকর্ষণে ইংরেজ রমণীরা 
কলকাতায় এসে হাজির হবে । এদের কর্মজীবনেও এমন 1কছু স্বাধীনতা ছিল না 
যে ইচ্ছে করলেই দেশে চলে যাবে বা বিয়ে করে জীবনসাঙ্গনীর সঙ্গে সুখের 
সংসার রচনা করবে। যাঁদ কেউ বয়ে করবার জন্য বা সাংসারিক অন্য কোন কারণে 
যেতে চাইত তাহলে তাকে পেনসনের মায়া ত্যাগ করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে 
যেতে হোতো। চাকুরীর !নশ্চয়তা, সামাঁজক প্রাতষ্ঠা না থাকা সত্তেও অনেক 
ইংরেজ রমণী হয়ত কোন একাট 'বশেষ মানুষের আকধণে এদেশে আসার জন্য 


এ নগরীর নারী কথা ৯৫ 


উৎসুক হয়ে উঠত, কস্তু যখন বহু দূরের এই পথের দৃর্গমতা, কষ্ঠ এবং সমুদ্রে জল- 
দস্যুর 'হংম্রতার কাহনী শুনত, এদেশের রোগমহামারীর কথা মনে পড়ত তখন 
আর কেউ অগ্রসর হোতো না। 

যখন ইংরেজ রমণীরা গার্ডেনরীচের জাহাজঘাটায় নামত তখন পাঁরাঁচিত 
অপারচিত সকলেই হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানাত। সকলের সঙ্গে প্রার্থীমক 
পরিচয়ের পালা শেষ হলে তারা পাক্কীতে উঠতে পেত। যেপরাস্তায় পান্কী যেত, তার 
দু” ধারে রাইটাররা দাঁড়িয়ে কেউ বা হাত নাড়ত, কেউ বা রুমাল ওড়াত। প্বানাদিষ্ট 
আস্তানায় পৌছোবার পর শুরু হত একদফা সকলের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হবার 
পালা । সন্ধ্যে সাতটা থেকে রান্র এগ্রারোটা পর্যন্ত আগন্তুকরা আসত । এভাবে 
কিছুদিন গেলে হয়ত কোন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসত । অনেক প্রস্তাব 
নাকচ করে মেমসাহেব একটি প্রস্তাবে রাজী হত। বিয়ে হয়ে যেত। দেশে আত্মীয়- 
স্বজনদের জানাত। 
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তখন তাদের আর কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশের কথা মনে হোতো না। 
এরপর শুরু হতো সামাঁজক জীবনহীন নিঃসঙ্গ জীবন। এই 'নসঙ্গতাকে ভুলবার 
জন্য মেমসাহেবরা দেশে চিঠি লিখত । হাজার হাজার শব্দে চিঠির পাতা ভরিয়ে 
তুলত। এই সময় কলকাতার ইংরেজ মেমসাহেবদের ব্যবহৃত চিঠির কাগজের 
চাহিদা সমষ্টিগিতভাবে লপ্ডন, এঁডনবরা, ডাবলিন এবং প্যারী প্রভৃতি নগরীতে 
চিঁঠর কাগজের চাহিদাকে ছাপয়ে গ্িয়েছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়-_ 
সাহেব আঁফসে, মেমসাহেব সারা দুপুর নিঃসঙ্গ, সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত । 
তাই নিঃসঙ্গতা ও একঘেয়ে জীবনকে ভুলে থাকবার জন্য তারা চিঠির পাতায় 
শব্দের মালা গাঁথত। সেই চিঠি আত যত্তের সঙ্গে তারা গলখত, খামে ভরে 
1সল করে পাঠিয়ে দিয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকত উত্তরের জন্য। 

প্রতীক্ষা আর নিঃসঙ্গতা এদের সুস্থ জীবনকেও অসুস্থ করে তুলত। এখানে 
এসে মেমসাহেবরা যে রোগ্াটিতে ভূগতেন তার নাম “এযাংলো মানয়া' । এ-রোগের 
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৯৬ এ নগরীর নারী কথা 


বেশীদিন এ-রোগ স্থায়ী হতো না। একদিন সাহেব সংসার গুছিয়ে বসত, 
এই কলকাতায়। সে তার তৎকালীন দেশাচারকে ভুলতে পারেনি। তাইসে 
এক ভয়ঙ্কর সামাজিক রীতির আমদানী করে এই কলকাতার বুকে? নাম 
ডুয়েলিং। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে দন্দ যুদ্ধ হয় তার মূলে ছিল আঁত তুচ্ছ 
কারণ, রাজনৈতিক কারণে মতানৈক্য, সামাঁজক পাঁরাস্ছ্বীতি সম্পর্কে মতাঁবিভেদ বা 
যে কোন তুচ্ছ কারণেই তৎকালীন কলকাতায় ডুয়োলং সংগঠিত হত। কলকাতায় 
আগত ইংরেজরাই তাদের মাতৃভূমি থেকে এই ভয়ঙ্কর সামাজিক রীতিটির আমদানি 
করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজদের সামাজিক জীবনের 
শেষ অঙ্গ ছিল এই ডুয়েলিং। কোম্পানীর আমলে ডুয়োলং ছিল চিত্ত 
[বনোদনের একটি বিষয়বস্তু । যাঁরা নৈতিক জীবন যাপন করতেন তাঁরাই ছিলেন 
ব্যাত্রম ও সংখ্যালঘুদের দলে । কারো কারো মতে রীতিনীতি 'বিবাঁজতা 
কয়েকজন রমনী ছিলেন সেই সমাজের মধ্যমাণ। তাঁদের ঘিরে চলত সমাজের 
হাঁস-কাম্নার পালা । তাঁদের মুখের একটি 'মাষ্ট কথা বা হাস যে কোন ইংরেজ 
যুবককে যে কোন নিন্দিত কাজে উৎসাহত করতে পারত। এইসব যুবকদের 
সুস্থ সামাজিক জীবন ছিল না। 

১৭১৯৩ সালের ২১শে মে-র 'ক্যালকাটা ক্লনিকেল'-এর, সংবাদ থেকে অবগত 
হওয়া যায় যে, কোন একটি ক্ষেত্রে পিস্তলের পারবে ছোট তরবারিও ব্যবহৃত 
হত। অর্থাং [পস্তলের ব্যবহার ডুয়োৌলং-এ ছিল । গড়ের মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে 
নর্জনস্থানে গাছের সারির আড়ালে সংঘাঁটত হত এই ডুয়োলং, তাই গ্রাছগুলকে 
বলা হত শদ ট্রস অব ডেসটান'। প্রাতঃকালই ছিল ডুয়োলং-এর প্রশস্ত সময় । 
এই শহরের বুকে যে দুট এঁতিহাঁসিক দ্বৈরথ-সময় অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্পর্কে 
হারহর শেঠ মহাশয় মন্তব্য করেছেন £_ 

“হোঁষ্ংসের পরক্ত্রীর সাহত স্বামী-স্ত্রীরূপে অবৈধবাস, ফ্রান্সিসের পরক্ত্রী মাডাম- 
গ্রাতকে পাপে লিপ্ত করা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । তখন সুৃপ্রম কাউীক্সলের 
সদস্যগণ পরস্পরকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। হীতহাস প্রাসদ্ধ হেফ্টিংস ও 
ফ্রান্সিস ফিলিপের এবং ক্লেভারিং ও বারওয়েলের দৈরথ যুদ্ধ তাহার অন্যতম প্রমাণ।, 

আরোকছু ডুয়েলিং-এর কাহিনী 'কযালকাটা গেজেটে, প্রকাশিত হয় 'বাভন্ন 
সময়ে। ডুয়েলিং-এর ফল যাই হোক নাকেন ডঃজজন্‌ 1কন্তু দ্বৈথ সমরের 
সমর্থক ছিলেন। তাঁর ভাষায় £__ 

"ুড 021091005 1161)05 25 10016 10151921012 00817) ভর], 11) 
/1)101) 01)010591805 2100 10101), 10100906215 58052 01 06:90108] 
0109106] 601009559016 22010 001721 


এ নগরীর নারী কথা ১৭ 


১৮০৮ সালে ৮-ই অক্টোবর লেঃ হেনরী 'ফালিপস ও তাঁর প্রাতিপক্ষ লেঃ 
শেপহার্ড উপস্থিত হন সেই শষ অব ডেসন্রাকসনের' তলায় । ঝগড়ার মূলে ছিল 
এক সুন্দরী নারী । দ্বন্দযুদ্ধে লেঃ শেপহার্ডের গুলিতে লেঃ ফিলিপস [নিহত 
হুন। মেজর রিচার্ড হেনরীর সুন্দরী কন্যাকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয় এই দুই 
পুরুষের দন্দব। 

“এই দ্বৈরথ-সমর তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে রন্ধ্রে রন্ধে এমনভাবে প্রবেশ 
করেছিল যে, আলেকজাগ্ডার ডফ-এর মত উদ্ারচেতা 'মিশনারীও একে অগ্রাহ্য 
কাঁরতে পারোন। যান আলেকজাগ্ডার ডফকে দ্বন্্যুদ্ধে আহবান করেছিলেন 
তিনি হলেন পৃথিবী বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড় তৎকালীন কলকাতার খ্যাতিমান 
ব্যারষ্টার মিঃ লোঙ্গারভিল্‌ ক্লার্ক ॥ উনাঁবংশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে কয়টি 
ডুয়োলং অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে মিঃ হিউম্‌ বনাম লেঃ রেইনীর দ্বৈরথ-সমর কাহনী 
সমসাময়িক 'ইংালশম্যান-এ প্রকাঁশত হয়। ডুয়ৌলংএ বাঙালী বাবুদেরও 
দেখা যেত। 

অষ্টাদশ ও উনাঁবংশ শতাব্দীর কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'জবাব র্লাঝঃ। 
অর্থাৎ ইংরেজ রমণীর প্রণয় প্রার্থা বফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসা যুবকরা তৈরী 
করেন এই সংস্থা । যাঁরা বহুবার বহুরমণীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছেন তারাই এ-ক্লাবের 
সভাপাঁতি বা উপ-সভাপাঁত হবার যোগ্য হতেন। পুরানো কলকাতার মেমসাহেবদের 
মফঃঘ্লের জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতেও দেখা গেছে। সারা সপ্তাহের 
খাট্ীনর পর সাহেব ও মেমসাহেব এবং অন্যান্য সভ্যেরা সন্ধ্েবেলা একনিত হত 
ক্লাবে_অনেকরান্ন পর্যস্ত আমোদ-প্রমোদ, আলোচনা শেষ করে তারা মদ্যপানে চুর 
হয়ে বাঁড় ফিরত। 


সুজাপার্বনে নাকী 


“ছাতা ছারাবেন বা-বু এ ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। আলতে গাঁলতে কাধে 
1বরাট গাঁটরী নিয়ে পথে বোরয়ে পড়েছে ফৌঁরওয়ালার দল-_সাবান, তরল আলতা 
চাই, মাথার 'কাঁলপ কাটা চাই, চুল বন্ধনের ফিতা চা-ই-” 

আকাশ এখন প্রায় মেঘ শূন্য, ভোরের সূর্যোদয় এখন বেশ মিঠে মিঠেই 
ঠৈকছে। জানলার গরাদের ফাঁক 'দয়ে চোখ 'দিলে দেখা যায় দূরের নীল 
আকাশ। কলকাতা শহরে ত” আর কাশফুল ফোটে না, বিলও নেই যে পদ্ম বা 
শালুক ফুটে জানান দেবে "তাঁন' আসছেন বা এসেই গেছেন। অবশ্য বাগবাজারের 
খালের ধারে কিংবা উত্তর কলকাতার দেশবদ্ধু পার্কের সীমানার বাইরে যেখানে 
যাযাবর ইরানীরা তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে তার আশেপাশে ?কংবা ঢাকুরিয়ার 
জলাভূমি ; বর্তমানে যার নাম ঝালগঞ্জ লেক, তার চারধারে অথবা এখন যেখানে 
লবণ-হৃদ শহর যার আধুঁনক নামকরণ হয়েছে “সপ্টলেক 'সাঁট” সেখানে একবার 
পথ ভুলে ঘুরে এলে ওই যে বললাম-_-কাশফুল' তার ক্ছু কিছু সন্ধান মিললেও 
মলতে পারে । না। তাতেও ঠিক বোঝা গেল না ব্যাপারট। কি হতে চলেছে। 
বড়বাজার আর কলেজস্জ্াটের দু'ফুটপাত ধরে একটু ঘোরাফেরা করলে দোকানে 
দোকানে নতুন নতুন জামা কাপড়ের আমদানীতে আর সেই সঙ্গে চিংপুরের নতুন 
বাজার অণুলের দশকর্্ ভাণ্ডারে নতুন নতুন শোলার তৈরী টাদমালা টাঙান দেখে 
1কছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে __তবে বুঝ পৃজোর আর বেশী বাকী নেই। 

1কম্তু এতেও সংশয় কাটেনা, সবেত বশ্বকম্মা পূজোর ঘুঁড় ওড়ানো পৰ শেষ 
হল-_-এরই মধ্যে এসে পড়বে বাঙালীর সব থেকে বড় পরব-যার ীদকে সকলেই 
তাঁকয়ে রয়েছে। 

একাদন ভোর হতে না হতেই দোর গোড়ায় শোনা গেল পাড়ার জগা বোষ্টনের 
গলা । হাতে খঞ্জান নিয়ে গেয়ে চলেছে, সঙ্গে খোল (মৃদঙ্গ ) বাজাচ্ছে নিতাই 
কামার । 

“যাও যাও গার আনতে গৌরী উমা আমার কত কেঁদেছে-+ হাতের কাজ 
ফেলে রেখে সবাই কান খাড়া করে থাকে এঁ বুঝি শুরু হল 'আগমনী” । 

বৌ-ঝরা ভাবে,কখন তাদের বাড়তে আসবে বোষ্টম ঠাকুর । সদ্য 
ধিববাহতা বধৃ'টির মনের ভতর পাড় দিয়ে ওঠে”_তাহলে পূজোর আর থুব একটা 
বাকী নেই-_-বাপের বাড় যাবার চিঠি এসে পড়ল বলে, কারও করেও পাতি দেবতা 
কার্ষোপলক্ষে থাকেন বিদেশে, [তাঁনও চিন্তা শুরু করেন--পৃজোর ছুটির তা'হলে 
আর কত বাকী ? 


এ নগরীর নারী কথা ১১ 


জগ্গা কিন্তু এতক্ষণে তার দোহারকে নিয়ে এক বাড়ি থেকে তার ঝাঁলতে চাল, 
পয়সা, আনাজ-পাতি তুলে নিয়ে আরেক বাড়ীতে গিয়ে গেতে শুরু করে 
শপয়েছে 2 

ধর্গীররানী কহেন বাণী কালি হেরিনু স্বপনে, 

সম্বংসর হল উমা আমার গেলো নাই কি তা 


স্মরণে । 
যাও যাও যাঁদ গিরি আনতে গোঁরী কন্যা বিনা শৃন্য-এ 


[বরহ যাতনা সইতে না পাঁর ভুলব তা 

কেমনে ॥ 

ভাঙ্গর ভোলা শ্মশানে মশানে থাকে ভূত প্রেত 

সনে, 

মায়ের প্রাণ ক প্রবোধ মানে তিলেক কন্যা 

বিহনে ॥৮ 

জগা চলে যায় আরেক গলিতে । এ পাড়া ছেড়ে আরেক পাড়ায় । মুহূর্তের 
জন্য যেন ঝিম ধরে থাকে আকাশ বাতাস। উমার জন্য বুঝ ক্ষণেকের তরে 
অশ্ুসজল হয়ে ওঠে গিল্নিবাশীদের চোখ । আহা তাদের মেয়েরাওত, এইরকম 
শ্বশুর বাড়ীতে পড়ে রয়েছে, কে জানে কবে ফিরে আসবে তাদের অন্তরের নিধি 
তাদেরই কোলে । 

এইবার সাত্য সাঁতযই তিন এসে পড়লেন বলে। যে-সব বাড়তে কুমোর 
এসে প্রাতিমা গড়ে, সেখানে শুরু হয়ে গেল ধুদ্ধুমার কাণ্ড। এই ঠেলায় বোঝাই হয়ে 
চাল আসছে, মুটেরা গঙ্গার ঘাট থেকে প্রাতমা গড়ার মাটি বেচিয়েদের কাছ 
থেকে নিয়ে আসছে মাটি, তাদের বীকে করে। উৎসাহ ছোকরাদের বেশী হলেও 
বুড়োরাও এব্যাপারে কিছু কমাঁত যায় না। অবশ্য কচিকাচাদের মত ছুটোছুটি 
করতে না পারলেও এসে জড় হয় কুমোরদের কাছাকাছ। 

কুমোররা দলে কয়েকজন মিলে থাকে ৷ তার ভিতর একজন মূল কাঁরগর, 
বাদবাকী সকলে তার সহকারী বা মজুর । কেউ কাঠামো ঠিক করছে, কেউ বা 
পাট পাকিয়ে সুতলী তৈরী করছে, কেউ কেউ মূল কুমোরের নির্দেশ মত পরিমাপ 
করে বাশ কাটছে, খড় গোছগাছ করছে কেউবা । সকলেরই আজ ক্ষতির 
নদীতে বান ডাকা শুরু হয়ে গেছে। উৎসাহের আধিক্যে দেবীমৃতির একমেটের 
সময়েই একজন বলে উঠল-- 

'আহা মা যেন হাসছেন'--। 

বলাবাহুল্য তখনও দেবার মুখাবয়ব তৈরী হয়নি । 


১০০ এ নগরীর নারী কথা 


উত্তর কোলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ি, বাগবাজারের নন্দবোসের (পশুপাতি 
বসু) বাড়ি, হাট খোলার দত্ত বা চোর বাগানের মিশ্তিরদের মত ঝামাপুকুর, 
[সংহীবাগানের 1সংহ বাঁড়, জোড়াসাঁকোর ঘোষেদের বাঁড়, পাথুরেঘাটার রাজবাড় 
কিংবা দক্ষিণ কলকাতার শাঁখারী পাড়ার ; মধ্যকলকাতার বেনেটোলা, পটল 
ডাঙার বসু মাল্লকেদের বাড়তে ত' রীতিমত এলাহী কাও। এই থেকেই শুরু। 
শেষ হবে সেই বিজয়া দশমীতে মাকে গঙ্গায় দেবার পর। 
কোলকাতার দুর্গোৎসবের আদিপব নাকি শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের 
বাড় থেকেই শুরু । আলোচনার একটু গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করা যাকৃ। 
পুরাণে আছে, রামচন্দ্র শরৎকালে অকালবোধন করে দুর্গাপূজা করেছিলেন। 
[তাঁন বাঙালী ছিলেন না, আর অকাল বোধন তান করোছিলেন ভারতের বাইরে 
অদূর লঙ্কাদেশে। পুরাণে বাঁণিত এই অকালের দুগ্গাপুঞ্জা ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাঙলাদেশে এত প্রচার লাভ করল কেন তার কোন এাতিহাসিক কারণ জানা 
যায় না। 
নাম না জানা এক ইংরেজ কাব কলকাতার পৃজোর রঙিন ববরণ দিয়েছেন_ 
17০ 01081010, 010০ 1090, 009 00010 01 19, 
[19০ -- ১ ০৮০1 1921০ 15 06921020. ; 
[06 ৮6 (0:09 19852 098590 00 0৪9. 
৯00 0:01)015 1701010010 - 10291660; 
[16 17219,090 €0ড/1 11) 511601702 56905 
[01 10006 212 1610 11) 1000 109৬; 
4৯1] 06605 01 49 ০ 585, 211 172005 
21175 00 101 006 10000২02004. 
অর্থাৎ গীর্জায় লোক নেই, আদালত শূন্য, দোকানের ঝাঁপ কখন পড়ে গেছে, 
বাজার স্তব্ধ । শহর এখন দুর্গাপূজার রাঁঙন সুরায় মাতাল। অবশ্য এরই পাশা- 
পাঁশি শহর কলকাতার বনেদী পারবারগুঁলর দুর্গাপঃজার আনুষাঙ্গক উপকরণে ও 
দেবীর আরাধনার ক্ষেত্রে কোনো নুটি ধরা পড়ে না। 
বাঙলায় ঠিক কবে দুর্গাপূজা আরপ্ত হয়েছিল বাকে ও কারা এই পূজার 
প্রথম উদ্যোস্তা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। ইতিহাসের পাতায় জানা যায় 
বাঙ্‌লায় তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের গড়েই প্রথম দেবী দুর্গার পুজা প্রায় 
নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ধুমধামে শুরু হয়েছিল । কিন্তু বাঙলা দেশের পাঁওতজনেরা 
এীতহাসক এই তথ্যকে অতটা গুরুত্ব না দমনে নদীয়ার মহারাজা ভবানন্দ 
মজুমদারের পুজাকেই (খ্রীঃ ১৬০৬) প্রথম দুর্গাপৃজার মর্ষদা দিতে চান। 
১৮২৯ সালে 'সমাচার দর্পণ' যাঁদও রাজা কৃষচন্দ্রের পূঞ্জাকে প্রথম পূজা বলে 
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উল্লেখ করেছে, কিন্তু আমরা তার আগে বাঙলার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পৃজা অনুষ্ঠিত 
হতে দেখেছি ১৬১০ সালে। এ-প্রসঙ্গে বলতে হয় সেই সময় খাস কলকাতা 
শহরের তৎকালীন জাঁমদার গ্োঁবন্দরাম "মন্ত্র (শ্রীঃ ১৭২০-৫৬) কুমোরটুলী 
অঞ্চলে তাঁর নিজের বাড়িতে আড়ম্বরে দুর্গাপূজা করোছিলেন। এর পরের যুগে 
শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৬৬ সালে মহাসমারোহে দুগেৎসব 
করেন । সমকালীন সংবাদপন্রে বলা হয়েছে ঃ “তাঁহার দুগ্গোৎসবের উদ্বোধন হইতে 
বাই নাচ আরম্ভ হইত, তাহা দৌঁখবার জনা শহরের বড় বড় সাহেব নিমান্ত্রত 
হইতেন। এ সময় দুর্গাপুজা ছিল কেবলমাত্র রাজারাজড়ার পজা-উৎসব। কিন্তু 
১৮৮০-১৯০০ শতকে ইঙ্ট হাওয়া কোম্পাঁনর সঙ্গে ব্যবসায়ক বা অন্যান্য 
যোগসুত্রে ধানক সম্প্রদায়ের জন্ম হল। এই সব বড়লোকের দুর্গাপূজায় কে কত 
বেশি সাহেব-মেম জমায়েত করতে পারেন এই প্রতিযোগিতা শুরু করলেন এবং 
তা পুজা উৎসব না হয়ে আনন্দোৎসবেই পর্যবসিত হত। উানশ শতকের প্রথম 
ভাগে বাবুদের প্রাত ইষ্ট হীওয়া কোম্পাঁনর আনুকুল্যের অভাব দেখা যায়। 
সাহেবমেমদের যোগদানে ও উৎসাহে ভাঁটা বাড়তে থাকে । কালাআদমীদের সঙ্গে 
তাদের ব্যবস্যাভীন্তক আঁতাতও শাথিল হতে শুরু করে, অন্যাদকে ইংরেজ শাসন- 
নীতি ও পদ্ধীতির সমীচীনতা, বিশেষ করে জাতিধমের প্রশ্নে বনেদী পাঁরবারগুলিকে 
সংশয়াকুল করে তুলোছিল। আঁধকার ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কেও তাদের মনে সচেতনতার 
স্ফুরণ হতে শুরু করে। আর একাদকে ধাঁনক বনেদী পাঁরবারগুলির শারকী 
[ববাদে প:জাগুলি দুধল হওয়ার সুবাদে সাবজনীন দুর্গোংসবের সচনা হল । 
পুজোয় ভোগ রান্না করে পরিবারের সধবা দীক্ষিতা মাহলারা । ভাসান 
হয় সাবর্ণদের নিজস্ব ঘাট 'পাড়টিতে । প্রচাঁলত কথা--“মা নাক ভোজন করেন 
কুমোরটুলীর দেওয়ান অভয়াচরণ মিন্রের ( খ্রীঃ ১৮০০ ) বাড়িতে” । পুজা শুরু 
হয়োছল প্রায় ৭৫ বছর আগে পিতামহ জমিদারী কাছারীর দেওয়ান গো'বিন্দরাম 
মিত্রের আমলে । ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভের পর যে পুজাতে 
ধূমধামের আসর বসতে শুরু করল--সেটা শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃফদেবের 
রাজবাড়ীর পূজা । ১৮২৬ খীঃ ১ অক্টোবর “ক্যালকাটা গেজেট, প্রকাশত 
একটি খবর থেকে জানা যায় যে সে বছর রাজবাড়ীতে আটাঁট উীঁত্তন্ন যৌবনা বমা 
নতকীকে আনা হয়োছিল। গণ্যমান্য নিমান্ততরা তাদের নাচে মুগ্ধ হয়ে 
গিয়েছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যে পূজা শ্ররু হয়েছিল তার 
কুদ্দু সংস্করণে এখনও 'বাঘওয়ালা বাড়ী'তে পূজা হয়। এখানে গসংহ শ্বেতবর্ণের 
ভিন্ন আকাতি €সিংহের মুখ থাকলেও ঘোড়ার আকীতি দেখানো হয়েছে )। 
১৭৬০ খ্রীঃ দার্জপাড়ার জয়ামন্র স্জ্ীটে দাঁ বাঁড়তে পূজার সূচনা । এখানে মায়ের 
নাম-_'অভয়া' । বাঙালী তার স্বভাবজাত সংস্কারে দেবীকে একই সঙ্গে মা ও 
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মেয়ের রূপে আরাধনা করে। কিন্তুক কারণে মাতৃ-বন্দনার বদলে এখানে এল 
কন্যা-বন্দনা। ইতিহাস বলে- দয়ারাম দাঁ ১৭৩৪ খ্রীঃ বাঁকুড়া থেকে কলকাতার 
দর্জপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুণ্র রামনারায়ণের এক ছেলে এক 
মেয়ে__ধর্মদাস ও দঃগা। এই দরগা তার বিয়ের পর প্রথম দিন মার্গালক কাজের 
জন্য বাপের বাঁড় এসে কলেরা রোগে মারা যান। তখন শোকাত জননীকে 
সান্তুনা দেবার জন্য ১৭৬০ শ্বীঃ থেকে রামনারায়ণ দ্র্গার 'অভয়া” মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করে পূজা শুরু করেন। মহামায়া এখানে মাতৃমুতিতে আবির্ভ'তা-তাই বাহন 
সংহ অনুপস্থিত__বদলে আছে একটি সিংহাসন। দেবী অসুরনাঁশনী নন-_ 
তাই অসুর নেই- প্রয়োজন ফুঁরিয়েছে দশহাতের । শুধু তান দ্বিভুজা। অন্যান্য 
সব দেখদেবীরা উপস্থিত আছেন। ঘরের মেয়ের মত লাল ফিতে 'দিয়ে সরস্বতীর 
ও সবুজ ফিতে দিয়ে লক্ষ্মীর চুল, দেবীর চুল লাল ফিতে 'দিয়ে বাধা । দেবীর 
পদতলে পদ্ম-ডান পা বা পায়ের উপর রাখা আছে । দু-পায়ে মল, দুহাতে 
অভয় ও বর দান করছেন । এখন এই বাড়তে পালাক্রমে পূজা হয়। কলকাতায় 
দেবীকে কন্যারূপে আরাধনার এঁটই সবপ্রাচীন পুজা বছুল জানা যায়। 
খাঁদরপুর ভূকৈলাস রাজবাড়র পূজা দীনবন্ধু মিণ তার 'সুরধনী” কাবো 
লিখেছেন ৪ 
“ভুবনে কৈলাস- শোভা ভুকৈলাস ধাম 
সত্যের আশায় শুদ্ধ সঙ] সব নাম, 
1বরাজে ঠাকুর ঘরে হেম দশভুজা, 
পটবাসাকৃত প্র করিতেছে পুজা । 
১৭৮২ সালে এখানকার রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কুলদেবী পতিতপাবনীর 
অস্টধাতুর মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন--ঘোটকাকৃতি ?সংহে আরুট্রা মহিষাসুরমাদনী-__ 
দশভূজা মরত। বর্তমানে ২৯ জন সেবাইতর৷ দেবোত্তর এস্টেটের আয় থেকে 
দেবী পুজার ব্যয় নিঝাহ করে থাকেন। 
ঠাকুরবাঁড়র দুর্গাপূজা অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ে কলকাতায় যেসব 
বনেদী বাড়াতে পূজা হত- পাকঃরবাড়ির পূজা তাদের মধ্যে ছিল অন্যতম। 
নীলমাঁণ কুশারীর ( ঠাকঃরবংশের পৃবসূরী ) সময় থেকেই মেছুয়াবাজার ( পরে 
জোড়াসাঁকো ) ঠাকুরবাঁড়তে দুর্গাপুজা শুরু হয়েছিল আত সাধারণ ভাবে। 
পাথুরিয়াঘাটা ও কয়লাহাটার ঠাকুর বাঁড়তেও পৃজা হত। অবশেষে ১৮৫৯ 
সালের পর থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাঁড়র প্জা বন্ধ হয়ে যায়। 
কলকাতার পটলডাঙার বসুমল্লিক পাঁরবারের ২৪-তম অধস্তন পুরুষ 
রামকুমার বসু মল্লিক হুগলি থেকে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। 
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তার পুল্র রাধানাথ বসুমাল্লক ১৮৩১ খ্রীঃ ১৮ নং রাধানাথ মাল্লক লেনে শুরু 
করেন। বসুমল্লিক পাঁরবারে শাদরীয়া শুর ষষ্ঠীতে হয় দেবীবরণ অনুষ্ঠান । 
পাঁরবারের এয়োস্ত্রীরা আসেন নতুন শাড়ী, সিন্দুর, আলতা, টিপ, পান নিয়ে, 
ঢাকীদের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বরণ অনুষ্ঠান। সপ্তমীর সকালে বাভন্ন 
তীর্ঘের ২১ ঘড়া জলে, কলাবৌ ঘান। অঞধ্টমী পূজার দিন সন্ধেের সময় আমোদ- 
প্রমোদ অর্থাৎ থিয়েটারের আয়োজন থাকত । নবমীর রানে বত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
আসর । দশমীর দন সকালে বসত যাল্লার আসর । বাঈজী নাচ থেকে সরে 
এই ধরনের পাঁরচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন রুচগত পার্থাক্যর পরিচয়। আজও 
এ-পরিবার নিষ্ঠার সঙ্গে পুজা করে যাচ্ছেন। পটলড়াঙা অণুলে কয়েকটি 
প্রাচীনপ্‌জা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। রূপনারায়ণ ঘোষাল পাঁরবারের পুজা ৭০-এ 
মির্জাপুর স্জ্ীটের দেবোত্তর বড় বাড়িটিতে প্রায় ১৮৯১ সালে বলাইচাদ ও উদয়টাদ 
ঘোষাল আরম্ভ করেন। ৯/২ পটুয়াটোলা লেনের ব্যানাজাঁ বংশের আদ পুরুষ 
২৪ পরগনার নবগ্রাম বাসিন্দা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় দুশো পণ্চাশ বছর আগে, 
&৪ পটুয়াটোলা লেনের বাড়টি তৈরী করে পূজা আরন্ত করেন। কলকাতার 
সুবর্ণবাণক সম্প্রদায়ের পারিবারিক দেবী 1সংহবাহনী বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ 
করে- শুরু হয় ১৬১৩ সালে কলুটোলার মাতিলাল শীলের পূজা গত দেড়শ 
বছরের পুরানো । লাহা পরিবারের পূজা শুরু হয় ১নং বেছু চ্যাটাজী স্জরীটের 
আদি বাড়িতে আনুমানক ১৮৫৮ খীঃ। পূজাটি বর্তমানে শারকী হওয়ায় 
পালাক্রমে কমপক্ষে বারোটি বাড়তে হয় (কলকাতার মধ্যেই )। ঠনৃঠনে দত্ত 
বাঁড়র পূজা ১৮৫৫ সাল থেকে চলে আসছে। পূজায় যাত্রা, নাচ-গানের 
প্রচলন ছিল। দোতলায় কাঠের ঝিলমিল দেওয়া বারান্দায় বসে মেয়েরা 
নাচ-গান দেখতেন। এই দেবোত্তর বাড়িতে পূজা এখনও বেশ ভাল ভাবেই 
হচ্ছে। চোর বাগানের মিত্র পরিবারের পূজা ৮৪নং মুস্তারামবাবু জ্জ্রীটের বাঁড়তে 
সুচনা হয় প্রায় ৩৪৫ বছর আগে । কলকাতার পুরানো পূজায় এখনও তাদের 
এঁতিহ্য বজায় রেখেছে । রানী রাসমাঁণদেবীর পূজা প্রাঙ্গনের হাল ঠিকানা ১৩, 
রানী রাসমাঁণ রোড । রানী রাসমাঁণির শ্বশুর জানবাজারের ধনাঢ্য জাঁমদার মাড় 
বংশীয় প্রীতরাম বাবু প্রায় ১৯৫ বছর আগে এঁ পুজা শুরু করেন। রানী রাসমির 
সময় মোট ৭টি বাল হত। তখনকার দিনে টাকা খরচ হত প্রায় ৫০/৬০ হাজার । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৬ থেকে ৭১ সাল পর্যস্ত এ বাড়ির পূজায় উপস্থিত থাকেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শধন্য আরো কয়েকটি বাঁড়র পুরানো পূজার উল্লেখ__ 
1সমলা স্ত্ীটে সুরেন্দ্রনাথ মিন্রের বাঁড়তে শ্রীরামকৃফ আসেন ১৮৮৩-৪৪ এবং 
৯এনং বোনয়াটোলা স্ট্রীটের অধরলালসেনের বাড়িতে দুর্গাপূজায় দুইবার উপস্থিত 
ছিলেন। পূজাট এখনও হচ্ছে। ডাফস্তীটে সুর পাঁরবারের বাড়তে নতুন 


১০৪ এ নগরীর নারী কথা 


পাকা মণ্ডপে প্জা হয়েছে প্রায় ১১৫ বছর ধরে। ১৯১১ খীঃ মহেন্দ্রনাথ 
শ্রীমানী ৪৮ সুকীয়া স্ত্ীটে তাঁর নিজের বাস ভবনে দুর্গাদালান প্রাতষ্ঠা করে প্জা 
শদরু করেন। বিখ্যাত কাঁবরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের চাকৎসক 
ছিলেন। তিনি ১২৬৪ বঙ্গাব্দে কুমারটুলীতে ১৬ এবং ১৭ নং জাম কিনে তৈরী 
বাঁড় ও দুর্গা দালানে পূজা করে আসছেন। হাট খোলার শ্যামলধন দত্ত প্রখ্যাত 
স্বর্ণকার বলরাম দে স্ট্রণটের বাঁড়তে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্জা শুরু করেন। সেকালে 
কলকাতায় একটা কথা প্রচলিত 'ছিল-_দেবী মত্যে এসে গয়না পরেন জোড়া- 
সাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ এর বাড়ীতে” । বর্তমানে গয়না পরাবার রীতি ঘটাকরে প্রচালত 
না থাকলেও এঁতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা রয়েছে গত ১৫০ বছর যাবৎ, গোকুলচন্দ্র 
দা এই প্জার প্রাতিষ্ঠাতা। 

৩২ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্ীটের মাল্লকবাঁড়র পূজা প্রায় ১৬০ বছর প্ব 
কলকাতার বেলেঘাটার বসু পাবার প্রায় ১৩$ বছর যাবৎ তাদের বনেদীপ্জা 
চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 

মধ্য কলকাতায়- বৌবাজার এলাকায় অনুর দত্তের দুশো বছরের পুরানো 
প্জায় এখনও কলাবৌকে প্লান করান হয় গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও কন্যা- 
কুমারীকার জল 'দিয়ে। মতিলাল পাঁরবারে দুর্গাপূজা ১/ঁস দহর্থা পিতুরী লেনে 
প্রায় ১৮৫ বছর যাবৎ হচ্ছে । ১৫ নং রমানাথ কাঁবরাজ লেনের রাখাল হালদারের 
বাঁড়র দশভূজা 1সংহবাঁহনী (অধ্টধাতুর মৃতি) মৃতিটি রামনারায়ণ হালদারের 
পত্রী রাসমাঁণ দেবী ১২৫৫ বঙ্গাব্দে (প্রায় ২ ফুট উচু) তৈরী করান এবং & নং 
সনাতন শীল লেনে তাঁর আদ বাড়তে পুজা শুরু করেন। কলুটোলায় ২-এ 
গোপাল চন্দ্র লেনে বদনচন্দ্র রায় ১৮৫৮ সালে পূজা শুরু করেন। ৩২-এ 
দেবেন্দ্র মাল্লক আ্ীটে কৃষচন্দ্র ধর প্রাতাষ্তিত 'দ্বিভুজা অভয়া মার্ত পূজা শরু হয় 
১৫০ বছরেরও বেশী । 

দাঁক্ষণ কলকাতায় বেহালায় মুখোপাধ্যায় পরিবারের পূজা শুরু হয় ১৭৭০ 
খ্রীঃ শুরু করেন এই বংশের এক মেয়ে, নাম জানা যায়ান। বেহালার হালদার 
বাড়ির পজার প্রবর্তক হেমচন্দ্র হালদার, একশ বছরেরও আগে এই পূজার সূচনা 
ফরেন। বেহালার রায়দের বাড়র পুজার বয়স প্রায় ১৪০ বছর, প্রবর্তন করেন 
চণ্ডীচরণ রায়। বেহালার অরবিন্দ পল্লীর সুধীর চন্দ্র দাসের পুজার বয়স প্রায় 
১৩০ বছর। ভবানীপুরে মিত্র বাড়ির পূজা ১৭৫৭ সালে শুরু হয়। তাল 
সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী রামলাল দে প্রায় ১০০ বছর আপে পৃজা শুরু করেন তাঁর 
২৬/ই চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ক্ীটের বসত বাঁড়তে। এখানে বৈষ্ণবমতে পূজা হর। 
পদ্মপুকুরের [সংহবাড়ীর পুরানো পূজার কলকাতার বয়সের ৭০ বছরের বেশী । 
গারশমুখাজ পাঁরবারের পূজার বয়স, ১৮০১-১০ সালে কলকাতার ৩৯ 


এ নগরীর নারী কথা ১০৫ 


গরিশ মুখাজাঁ রোডের বাঁড়। মাল্লক বাঁড়র পূজা ১৯২৪ সাল থেকে ২৫-এ 
মোহিনীমোহন রোডে নিজ বসত বাড়িতে সুরেন্দ্র মল্লিক ও সুশীলমাধব মল্লিক 
1বশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে করে আসছেন। 

সাবজনীন দুগণ“পঃজা--১৯১০ সালে ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট রোডে 
প্রথম সাবজনীন পূজা হয়। শহর কলকাতার ব্যবসায়ক পণ্য ওঠা-নামার ঘাট 
ছিল এটি। এছাড়া তোলপাড়া রামধন ত্র লেনের যৌথউদ্যোগে সাবজনীন 
পুজার মিছিলের কথা জনগণকে জানানো হয়েছিল ১৯১২ খ্ীঃ। এর পরের 
বছর ১৯১৩ সালে শুরু হয়োছল সকদার বাগান সবজনীন পূজা । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর সাবজনীন পূজা নতুন রূপ পেল। যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গেই 
এল ভয়াবহ _ন্বাতৃঘাতী দাঙ্গা । দাঙ্গার সময় থেকে পাড়ার আঁভভাবক হল নতুন 
একশ্রেণীর যুবক ( মন্তান)। এদের হাতে পড়ে পঞ্জার চেহারা পালটে যেতে 
লাগল। পূজারীকে বলা হতে লাগল 'শার্টকাট' করুন। আর ফল্মী 
নায়িকাদের আদলে প্রাতমা গড়ার অডণর আরন্ত হল। বাজনার পাঁরবর্তে এল 
মাইক । শেষ পর্যন্ত মস্তানী ব্যবস্থাপনা আঁধকাংশ ক্ষেত্রে রাজনোতিক ছনুছায়ায় 
চলে এল। সমাজ কল্যাণের কাজও হয়ে থাকে-_বন্তর বিতরণ, রন্তুদান, চক্ষুদান, 
চক্ষাচীকৎসা শিবির। এই ভাবেই একক বনেদী পাঁরবারের বাবু উৎসব অনেক- 
ক্ষেত্রে সাবজনীন “লোক-উৎসব-এর রূপ পরিগ্রহ করল। বারোয়ারি পুজার 
কয়েকটি সংস্থা হোলো- 

উত্তর কলকাতা-_সমলা ব্যায়াম সাঁমাত ( ১৯২৬, অতীন্দ্রনাথ বসু); 
বাগবাজার সাবঞ্জনীন দুর্গোংসব (১৯১১৯, উদ্যোস্তারা হলেন, _নীলমাণ ঘোষ, 
বটুকাবহারী চঞোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, রামকালী মুখোপাধ্যায়, সি. 
কে- সরকার ); কুমারট্ুলী সাবজনীন দুর্গোংসব (১৯৩৩); বেনিয়াটোলা 
সার্বজনীন দুর্গোৎসব ৫১৯3৪, অনিল দত্ত এবং বিশ্বনাথ দত্তের উদ্যোগে); 
আঁহিরীটোলা সাব'জনীন দুর্গোংসব (১৯৪০, উদ্যোন্তা হরিশঙ্কর পাল ও কাশীনাথ 
দত্ত; হাতিবাগ্ান সর্বজনীন (১৯৩৬); 

দক্ষিণ কলকাতায়_-ধরমপ্রসারণী সমাতি সার্বজনীন € ১৯২৩) ; মনোহর 
পুকুর জনসঙ্ঘ (নাতৃমান্দির ); বিপিন পাল রোড (১৯২৭); আদ দাক্ষণ 
কলিকাতা বারোয়ার সামাত (১৯২৮ ); বাদামতলায়, ২২-এপল্লী (১৯৩৯ )) 
২৩ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোধসব সাঁমাত (১৯৩৯); বকুলবাগান সারজনীন 
দুর্গোৎসব (১৯২৮); বালীগঞ্জ প্রতিষ্ঠান (১৯৩৩); পদ্মপুকুর বারোয়ারি 
সাঁমীতি (১৯৩৭); বাঁলগঞ্জে সংহী পার্কে (১৯৪১); ভবানীপুরে সঙ্ঘমিনত 
(১৯৪৪); ভবানীপুরে মহাপুজা সাঁমাতি (১১৪৫); ভবানীপ;রে মুস্তাদল 
(১৯৪৯); কালীঘাটে নতুন সঙ্ঘ (১৯৪৬); প্রাতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা 


১০৬ এ নগরীর নারী কথা 


দুগ্গোংসব পরিচালনার ভার পড়ে সঙ্ঘশ্রীর উপর। “ফরওয়াড ক্লাব (১৯৪৬ ), 
মুদয়ালী ক্লাব (১৯৩৫ ), বাঁলগঞ্জ দেশাপ্রিয় পার্ক (১৯৪৪) এছাড়া খাঁদরপুর, 
টালীগঞ্জ অণ্ুলেও বেশাকছু বারোয়ারি পূজা হয়ে থাকে । 

মধ্যকলকাতায় অন্যন্য অণ্লের মত সাব্জনীন পূজার আধিক্য বঙ্গায় 
রয়েছে । এই অণ্লের প্রায় সবকটি পাকে দদুর্গোংসব অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ- 
স্কোয়ার, মহম্মদআল পাকণ সন্তোষ মিন্ন স্কোয়ার, মাকেন্ট স্কোয়ার, শ্রদ্ধানদ্দ পার্ক, 
হাঁযকেশ পাক লেডিজ পাক, ইন্টালী সঞ্ঘ, ভ্রাত সঙ্ঘ, শহীদ স্মৃতি সঙ্ঘ, 
জনসেবক সঙ্ঘ, 'ক্রিকরোর মোড়, কপালীটোলা ( চিত্তরঞ্জন এীভীনউ ", বৌবাঙ্জার 
সাবজনীন, তালতলা সার্বজনীন প্রভীত। 


ঠাকূর ভাসান 

এবার আসা যাক ঠাকুর ভাসানের পবে। সেকালের ঠাকুর ভাসান একটা 
দেখবার জীনস ছিল। তখনকার সময়ে যে রকম জাঁকজমকের সঙ্গে ঠাকুর 
অর্থাৎ প্রাতিমাগুলি সাজানো হত, আজকাল সে রকম দেখাই যায় না। সেকালের 
ধনীদের মধ্যে কার প্রতিমা বেশী সুন্দর সাঙ্গানো, সে 'নয়ে প্রাতিদান্দ্রতা চলত। 
তাদের প্রত্যেকের এক এক দল মোসাহেব বা খোসামুদে থাকত, তারা নিজ িজ- 
গ্রভুকে এ-সব বৃথা কাজে অকাতরে অর্থব্যয়ে বেশ পরামর্শ দিত। 

জোঁড়াসাঁকোর সুপ্রাসদ্ধ গন্ধবাঁণক ৩[শবকৃষণা দাঁ দহগ্গা প্রাতমা সাজাবার জন্য 
ফরমাশ দিয়ে প্যারিস থেকে অলঙ্কার তৈরী করে এনোছিলেন। প্রাতমার সাজাবার 
ডাকের গহনা যেমন প্রায়ই শোলা ও অভ্রে রং লাগিয়ে প্রস্তুত করা হয়, তার 
পরিবর্তে আসল হীরা-মুস্তার খাঁটি সোনার জড়োয়া গ্রহনা কাঁরয়ে এনেছিলেন। 
ঠাক?র ভাসানের সময় সেই খাঁট গহনাগুল খুলে রেখে গঙ্গাগর্ভে প্রাতিমা বিসর্জন 
দেওয়া হোতো। শোনা যায়, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাঁড়তেও প্রতিমা 
নকল গহনার পারবে খাট সোনার গ্হনায় সাজানো হত এবং ভাসানের সময়ও 
সে গহনা খুলে নেওয়া হোতো না, সম্ভবতঃ ভাসানের নৌকার দাঁড়-মাঝি বা অন্য 
কর্মচারীরা তা খুলে নিত; কিন্তু প্রাতমার গা-সাজানো গ্রহনা আর বাড়তে 
ফিরত না। 

প্রতিমা ভাসানের দিন বিডন জ্ত্রীটের মোড় থেকে ফৌজদারী বালাখানার পর্যন্ত 
থাকত দর্শনার্থীর ভিড় । প্রাতিমাগুলিকে এ-রাস্তায়, সে-রাস্তায় ঘাঁরয়ে নিয়ে জগন্নাথ 
ঘাট বা নিমতলা-ঘাটেই 'নয়ে গিয়ে দু" পান্ধীর সাহায্যে মাঝগঙ্গায় ফেলে দেওয়া 
হত। চিৎপুর রোডের এই অংশের দু'পাশে সেকালে বড় আঁতরিন্ত পাঁরমাণে 
বারবাঁণতাদ্দের অধিকৃত থাকত । সুখের বিষয়, আজকাল এদের সংখ্যা অনেক 
কমে গিয়েছে । মদ্যপানের প্রচলনও সেকালে একাল অপেক্ষা কম ছিল না ॥ 


এ নগরীর নারী কথা ১০৭ 


যাদের বাড়ির প্রাতমা বিসর্জন করা হত, সে-সব বাবু ও তাঁদের সাঙ্গোপা্গ 
নকলববুরা প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অঙ্গীভঙ্গী ও নৃত্য করতে করতে কানে 
খড়কে কাঠি দিয়ে পান চিবৃতে চিবুতে চলতেন। বাবুদের মাথার চুল সেকালে 
প্রচালত আ্যালবার্জ ফ্যাসানে ছাটা। সম্মুথে বেশ একটু বড় রাখা, পিছনে একেবারে 
ছাঁটা। সৈই চুল আবার তেলশ্চুকচুকে করে কারও বা সোজা 'টোর' অর্থাৎ মাথার 
একপাশ দিয়ে টোর কেটে চেপে বসানো আছে। যাঁদের ক্ষমতা ছিল, তাঁরাই 
প্রাতমার সম্মুখে বাঁশের ময়রপঙ্খীতে খেমটার নাচ-নাচাতে কীষত হতেন না। 
এসবের মধ্যে যে একটা [নছক নল'জ্জ বা বেহায়াভাব আছে, সে কথা বাবুদের 
মাথায় চুল আলগা-_কারণ তাঁরা ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই কিছু না কিছু 
পাঁরমাণে মদ্যপান করে বের হতেন__কেউ বা নেশার ঝোঁকে ঢলে পড়তেন । 
তার উপর, নকল বাবুরা আসল বাবুদের নত্যসঙ্গী থেকে তাদের সবদাই বুঝাতেন 
যে, এসব কাজে এ-ভাবে অর্থবায়েই ধনবস্তার সার্থকতা । 

বর্তমান যুগে পুজোর ছুটিতে বায়ুপরিবর্তনে বের হওয়া এবং অর্থের অনটন 
প্রভীতি কারণে সেকালের এ-দৃশ্য আর ফিরে পাবার আশা নেই । তদ্বতীত, এখন 
যাঁদের বাড়ীতে পূজা হয়, তাঁদেরও পূবের ন্যায় এত মদের স্রোত বয় না। কাজেই 
যাঁরা প্রতিমার সঙ্গে যান, তাঁদের মধ্যে লঙ্জাসরম বজায় থাকে, তাঁরা আর নল্জ- 
ভাবে ভূতের নৃত্য নাচতে পারেন না। সে বাবুও নেই, সে ঢাকীও নেই, সে উৎসাহও 
নেই, কাজেই পুজোয় আর রসকসও নেই। প্রাতমা ভাসানে সেকালে শুধুমানর 
পুরুষদেরই অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। মেয়েরা ছিল পদাদীন। প্রাতিমা বিসঞ্জনের 
আগে দেবীবরণ কাজের দায়িত্ব ছিল তাদের, দেবীবরণ শেষ করে তাঁরা- এয়োস্তীরা 
একে অন্যকে সিদুর পাঁরয়ে শুভ কামনা করতেন। একালে কিন্তু দেবীবরণ 
কাজটা 1ঠিকই আছে তবে সময়ের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাবজনীন মণওপেই সমস্ত 
বয়সী এয়োস্রীর ভিড় দেখা যায়। পারিবারিক পুজোর সংখ্যাও ক্রমশঃ কমে 
গিয়েছে । তবে একালে প্রাতমা ভাসানের আনন্দে মেয়েরা যোগ 'দিচ্ছে। মেয়েরা 
আজ আর পদাসীন নয়। তাই দেবীবরণের সাথে দেবীকে বিসর্জনের কাজেও 
যোগ দিচ্ছে । তবে সংখ্যায় খুবই নগণ্য। পাড়ার কিছু উৎসাহী যুবতীই এ-ব্যাপারে 
আগ্রহী । বনেদী পাঁরবারের গৃহবধূদের মধ্যেও সামান্য পারমানেই প্রতিমা ভাসানের 
শোভাযান্রায় অংশ নেন। 

এ-অধ্যায়ের আলোচনার শেষ পধায়ে এখন আমরা । এ-পর্যায়ের আলোচনা 
উাঁনশ শতকের কলকাতার দুগ্গোংসব ও তৎকালীন পন্ন-পান্রীকা ; অবশ্য একই 
সঙ্গে বর্তমানের বিষয়েও আলোকপাত করা যাবে। 

আর পাঁচটা শহরের জন্ম ও রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতার জন্ম ও 
রূপান্তরের ইতিহাসের মিল নেই। সে-বিষয়ে পূর্বব্তা আলোচনা হয়েছে । 


১০৮ এ নগরীর নারী কথা 


কলকাতার রুপান্তর বা তার বিবর্তনের ইতিহাস বলার কোন উদ্দেশ্য নেই, শুধু 
একটু প্রাসাঙ্গক পিছন ফিরে চাওয়া । শারদোৎসবের মুহূতে যখন এ-শহরে বিশাল 
আয়োজনপব শুরু, পারিবারিক পৃজার ঘটা ও জাঁকজমক তখন বারোয়ারি বা 
সাবজনীন পুজোর জাঁকজমকের কাছে !নতান্তই িনস্রভ। উানশ শতকের 
কলকাতা যখন ক্রমশঃ গ্রাম্য সমাজের মোহ ত্যাগ করে আধুনিক শহরের রূপ 
পারিগ্রহণে সচেষ্উ সেই সময় কলকাতার দুগ্গোৎসবের নানান িন্র বার্ণত হয়েছে 
তৎকালীন পন্র-পন্রিকায় ও সাহিত্যে। সেগুলি অনুসরণ করে মোটামুটি একটা 
ধারণা পাওয়া যাবে । 

৩১ আঁশ্বন, ১২১৯৭ বঙ্গাব্দে 'অনুসন্ধান' পান্রুকা একটি ব্যঙ্গ চিত্র ও দীঘ' 
কবিতা প্রকাশ করেছিলেন । কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো-_ 


“কালের মাহাত্যে তাই হইছে এবার । 
উনাবংশ শতাব্দীর পৃজা চমৎকার ॥ 
এইসব দুগেিসব, আনন্দে উন্মত্ত সব 
কী ধনী, ক নির্ধনবগণ 
এ-আনন্দ বর্ষে বটে, এ ভারতবর্ষে বষে 
হর্ষে লোক, স্পর্শে যেন স্বর্গ ॥ 
পাড়ায় পাড়ায় ঢোল, শহরে শহরে গোল, 
বাজারে বাজারে লোক যত। 
পুজার বাজারখাঁন, মদনের রাজধানী 
কলিকাতা গুলজার কত ॥% 


উনিশ শতকের প্রথম দিকে বারোয়ার পূজোর প্রবর্তন হলেও যত জাঁকজমক 
ও খরচের বহর ছল সম্পন্ন পাঁরবারের বাঁড়র পূজায় । একই সঙ্গে ছল 
হিন্দুস্থানী বাইজীর আসর । একবার সকলকে টেক্কা দিতে শ্েতাঙ্গনী মেমবাইজী 
আনার ব্যবস্থা করেন শোভাবাজারের রাজবাঁড়তে রাজা রাধাকান্তদেব। ১৮৫৬ 
সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে 'মার্মিং ক্লানকল' সংবাদ প্রকাশ করে মেমবাইজীর 
নাচ দেখতে (যার এক রাতের দক্ষিণা দশ টাকা ) সার শহরে অসম্ভব সাড়া পড়ে 
যায়। নাচ দেখার টিকিট পেতে গাদা গাদা আবেদন জমা পড়ে শোভাবাজার 
রাজবাড়িতে । বলাবাহুল) সাধারণ মানুষজনের এসব নাচ-গ্রানের আসরে প্রবেশের 
আঁধকার ছিল না। প্রবেশাধিকার ছিল পৌন্তীলকাবরোধী নসাহেবদের । 
প্রবেশাধিকার বললে ভুল হবে, তাদের তুষ্ট একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জানা 
যায়, রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়তে লর্ড ক্লাইভ নাক উপাঁস্থৃত হয়োহলেন। এছাড়া 
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রাজা কালীকৃফের বাঁড়র দুগ্গেসবে মিঃ ও মিসেস এমোস, গোপীমোহনের বাঁড় 
লর্ড ও লেডী বেপ্টজ্ক। 


এসব দেখে হুতোম তার নকৃশায় লেখেন-_“পাঠকবর্গ। এ-সহরে আজকাল 
দ্চার এডুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌঁন্তলকতার দাস হয়ে পুজোমআচ্চা করে 
থাকেন- ব্রাঙ্দণ ভোজনের বদলে কতকগুলি 'দিলদোস্ত মদেেভাতে প্রসাদ পান, 
আলাপী ফিমেল ফ্রেগুরাও নমান্ত্রত হয়ে থাকেন, পূজোর কিছু 'রিফাইও 
কেতা *৯৯০০০৯৯৯০৯]% 


এত আমোদ-প্রমোদের পাশাপাশি দেখা যেত আরেকাট দৃশ্য, কাঙালী 
রেডভাট ও ভিক্ষুক। তারা যাঁদও উৎসবের অঙ্গনে একেবারেই ছিল বাহুল্য । 
হুতোমের 'নবমীর বর্ণনা" থেকে জানা যায়; “আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও 
নবুইটা পাঁঠা, সুপার, আক, কুমড়ো, মাগুর মাছ ও মরীচ বাঁলদান হয়েছে। 
কর্মকা পন্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাঁটি কাচ্চেন, ঢ্ুলীর 
ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠোনে লোকারণ্য ; উপর থেকে বাড়ীর মেয়েরা উশৃক মেরে 
দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গ্যাচে। কার সাধ্য প্রবেশ 
করে- কাঙালী, রেডভাট ও 1ভক্ষুকের পুজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক দরজা হতে 
মশাগুলো পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছে ।” 

1নযাবন্তের মানুষজনের জীবনযাপন চিরকালই ছিল এক কঠিন বাস্তব। 
সেখানে উৎসব আনন্দ বিলাস এসব বাহুল্য হলেও ধনীর ও বাবু কলকাতাবাসীর 
বিলাসীতা, প্রাচ্য তথা ঝাঁভচারতার যে চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল তা সাহেবদেরও পছন্দ 
[ছল না। হ্যাচসন সাহেব দুর্গপুজার বাহুল্য দেখে বলোছিলেন_-ণ€ ০2:651015 
15 91) 11] ভয1100 01780 0105 10010095 £0০0৫. 


সাধারণ মানুষের জীবন যাপন ও ধনীদের বিলাসতা নিয়ে উনাবংশ শতাব্দীর 
বিশেষতঃ কাটুন পান্রুকা হিসাবে খ্যাত 'বসম্তক' ১৮৭৪ সাল, হরবোলা 
ভাড় ১৪৭৪ সাল, হুতোমপাঁচার নকৃশা, ১৮৬২ সাল, কাঁলকাতার লুকোচুরি 
১৮৬১ সাল, সাঁচন্র গুলজার নগর ১৮৭১ সাল, ইত্যাঁদ । 

এইসব পন্র-পান্রকার ব্যঙ্গ বিদুপে তৎকালীন সামাঁজক বৈষম্য ও ইংরেজস্তাবক 
বাঙালীদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'বসন্তকে” এই বৈষম্য অত্যন্ত 'বিদ্রুপাত্মক 
ভা্গমায় বার্ণত হয়েছে ই “ভাদ্রমাসের পনের 'দিন যেতে না যেতেই দুগ্গোৎসবের 
আমোদ শুরু হয়'*.**-বড় বড় রোজকেরে বাবুরা গিল্নীর গহনা গড়াবার সোনা 
1কনতে বেরোন; ধনাঢ্য হোমরা চোমরারা ভাল ভাল জাঁরর সাঁটিন ফুলদার 


মখমলের জামা কতেছেন সুদখোর বাবুরা নতুন আভাঙ্গা কাণ্ডেন বাবুর তল্লাজ 
কতে থাকেন। 
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চতুর্থী এসে পড়লো চাকরে বিদেশী কেরানীরা আজ ছুটি পাবেন কিন্তু ছুটি 
আর হয় না, বাতি জেলেও কাজ হচ্ছে"*বিকারী রোগীরা শয্যাকণ্টকীতে যের্প 
ছটফট করে সেইরূপ ছটফট কচ্চেনক সবনাশ আজ হল, চতুর্থী এখনো শাটী 
1মাঁশ, মাথা ঘষা, চুল বাধা জর খাঁরদ হয়ান, অনেক কষ্টের পর রাত সাড়ে 
সাতটার সময় আঁপসের বড় সাহেব মাহনা বাঁটতে লাগলেন-**-*এখন তার 
কেরানী ভায়াদের মুখে হাঁসি ধরে না। সম্বংসরের ইচ্টাপড, ড্যাম-রাস্কেল। 
এও স, এও সি, ঘুসো, লাথি সব ভুলে গেলেন, দূহাত জয় হুজুরের জয় বলে 
বগল বাজারে আপস থেকে বৌরয়ে আগুন খাঁকর মত বাজারে পড়লেন-:0” 


শ্রেণীবিভন্ত সমাজের দহাট শ্রেণীর মানুষের অর্থনোতক বৈষমোর জন্য যে 
ভিন্ন ভিন্ন আচরণ ফুটে উঠেছে তা ভাববার বিষয় । এর সঙ্গে প্রাকৃতিক দূরোগে 
সাধারণ মানুষ উৎসবের আগমনে কেমন দশেহারা হয়ে পড়ত তারও 1কণছু বিবরণ 
পাওয়া যায়, 'অমৃতলাল বসুর স্মাতও আত্মস্মৃতি'তে...**.«একে পুজোর বাজার 
তার উপর ঝড়, দ্ুব্যসামাগ্রর মূল্য দারুণ বেড়ে উঠল । আপনারা শুনলে অবাক 
হবেন, ভাল পুরানো বালাম চাল [তিন্টাকা মণের উপরও উঠোঁছল, পাকা রুই 
মাছ ছ' আনা, সাত আনা সের পর্যণ্ত দাঁড়িয়োছিল। এইহারে খাদ্য পাঁরধেয় 
তখনকার হিসাবে দামে আগুন হয়ে সাধারণ লোককে বড়ই কষ্টে ফেলে ছিল.” 


জন্মভূমি (১৩০০ বঙ্গাব্দ ) শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব ভোলা দাসের চিন্তা” শীর্ষক 
একি লেখায় বলা হয়েছে ; “স্মরণ করিয়া দেখ, সেই গত বৎসরের ঘটনা। 
সেবারে ভাদ্রমাসেই হরি-বিরি9ি শিব প্রমুখ সমস্ত সুরগণ সমবেত হইয়া অবধারণ 
করেন, এ পাপময় নরকাগার ধরনীগর্ভে মাকে আর আসিতে দেওয়া হইবে না।”» 
--এখানে দেবীর আগমন যাতে না ঘটে তার আবেদন । 


উীঁনশ শতকে যখন অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মাীন্তর জন্য 
জাতীয় নেতারা নবজাগরণের ডাক দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে গোঁড়া ও স্বার্থান্বেষী মহল 
সোচ্চার হলেও সাক্রয় বাধা দিলেও সমাজের একটি অংশ আঁভজ্ঞতার আলোকে 
প্রভাঁবত তা পাঁরস্ফুট হয় এই সময়ের পন্র-পান্রকার প্রকাশিত কার্টুন, সংবাদ, 
নিবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে । জন্মভূমি, অন্যত্র লিখেছেন-_ 


“প্ৰ বৎসর দেশে ধান্যাঁদ যাহা 1কছু জন্মিয়াছিল, বাঁণকগণ আমাদের প্রাণের 
আশার সাঁহত তাহা নিঃশেষে গ্রহণ কাঁরয়া কোন্‌ দেশে লইয়া গিয়াছে তাহার 
[ঠিকানাও নাই ; এখন অবাঁশষ্ট যাহা কিছু ছিল বা আছে তাহাতেও বাঁণক প্রবৃত্তর 
বশ্রাম নাই। সুতরাং ধান্য তওুলের অভাব হইয়া পাঁড়ল; প্রাতি মুদ্রায় সাত 
আট সের বিক্রয় হইতে লাগল । এইবার অবাঁশষ্তণ জীবনের শেষ সময় 


এ নগরীর নারী কথা ১১১ 


[বংশ শতাব্দীতে এসে শারদোৎসবে পন্র-পান্রকার প্রকাশ সংখ্যা ক্রমশঃই 
বাড়ছে। বর্তমানে পন্ন-পান্রিকার 'বিষয় বস্তুতে ধারার পারবর'ন লক্ষণীয় । বঙমানে 
কলকাতায় শারদীয়া পন্ন-পন্রিকার সংখ্যা অনেক । তবে এসব পন্র-পান্রকার 
বিষয় বস্তুতে দ?ট দিক বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। একাঁদকে কিছুসংখ্যক 
পন্ন-পল্লিকা আছে যেগুলির বিষয়বন্তুতে যৌন-আকর্ষণের গল্প উপন্যাসের ভীড় ; 
অন্যাদকে কিছু প্রগ্লাতশীল পন্র-পানত্রকাও আছে যেগুলির 'বিষয়বস্তুতে উগ্রতা 
অনুপস্থিত, সামাজের বাস্তব চরকে, সাধারণের কথা তুলে ধরার প্রবণতা । তবে দু'ই 
শ্রেণীর শারদীয় পন্ন-পন্রিকাতেই শারদ দেবীর আরাধনার চিত্র অনুপাস্থাতিই 
বলা যায়। 

কলকাতার দূর্গাপৃজার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে । এবার অন্যান 
কয়েকটি পৃজোপার্বনের বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাকৃ। আধাটের 
ঝিরাঝরি বর্ষায় শহর কলকাতা মাততো রথের মেলায় । সে অনেক দিন আগের 
কথা। এখন আর সে মাতন শহরের বুকে দেখা যায় না। ক্তু পদরানো 
কলকাতায় ছিল, রকমারী রঙের রথে ভরে যেত শহরের রাস্তা । বৈঠকখানার রথ 
ছিল চেয়ে দেখার মতো। লালদীঘ থেকে বৌবাজারের সোজা সড়ক ধরে টানা 
হত এই রথ। এই রথে সারা বছর থাকে বৈঠকখানায় বিরাট বটগাছের তলায়। 
এই রথ ছিল শেঠদের, এর নাম ছিল গ্রোবিন্দজীর রথ। বসাকদের রথ স্থাপন 
করেন শোভারাম বসাক, এ রথেরও নাম আছে। বৌবাজার নামাট হয়েছে 
শোভারাম বসাকের পান্রবধূর নামে । পোস্তার জগন্নাথ দেবের রথ ছিল তিনটি; 
গরাণহাটার কালাবাবুর বাঁড়র উঠোনে সারা বছর এই রথগুলি থাকত; রথযান্রার 
সময় পথে নামত রথগুলি । রথ চলতো আগে আগে, পেছনে থাকত শ্রাম-গঞ্জের 
উৎসাহী মানুষজন । তাদের সকলের হাতে থাকত নানা রঙের পতাকা। ঝালর 
ঝুলানোর ছাতা, আর বড় বড় তালপাতার পাথা । পাখার গায়ে রামায়ণের নামান 
কাহিনী নিখংতভাবে আঁকা থাকত। আর ভ্রলতো মশাল । কোনটা কাপড়ের, 
কোনটা আবার নারকোলোর ছাঁচের। শহর জুড়ে রথ বেরোতো । রথ চলার পথ 
ছিল, ছাতুবাবুর বাজার থেকে চেতলার নাজিরবাবুর বাজার, চাপাতলার জয়নারায়ণ 
চন্দ্রের রথতলা থেকে কাশীপুুরের লড়াইলের রায় পরিবারের, টালিগঞ্জের মওলদের 
রাসবাঁড়র রথ থেকে গোবিন্দ সেনের সোনার রথ । নাতদিন ধরে চলতো 
রথযান্রার অনুষ্ঠান, আর মেলা চলত একমাস ধরে । বর্তমানে অবশা সেই উৎসবের 
আনন্দ আর নেই, তবে মেলা বসে কম বিস্তর ৷ 

পুরানো কলকাতার আর এক জমাট উৎসব হোলো দোল । দোলে আনন্দের 
জোয়ার বয়ে যেত নগরবাসীর প্রাণে । দোলে অর্থাং হোলি যেন ফুলশয্যার রাতে 
নাদ্দুতা কোন কামিনী কাণ্নবতী; দ্বষ্প পরিসরে আনন্দের আবেগে মাতাল 


১১২ এ নগরীর নারী কথা 


হবার বাসনা তার । সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যেত রঙ আর আবিরের খেলা । 
1মছিল করে দল বেঁধে বেরোতো সবাই, হাতে থাকতো তাদের রাঁঙন বালাতি, 
ধুঁতির খ:টে বাধা মুঠো মুঠো আবির । গান গেয়ে তারা পথ চলত ।॥ দোলের 
মজা জমতো সবচেয়ে বেশী লালদীঘিতে। তার পশ্চিমে সাবর্ণ চৌধরীদের 
কাছারীবাড়, শ্যাম "রায়ের মন্দির । মাঁন্দরে তৈরী হতো দোলমণ্। দক্ষিণে 
শ্যামরায়, উত্তরে বরাহিনী শ্রীরাধিকা। শহরের ছেলে যুবারা শ্যাম আর রাধার মধ্যে 
আঁবরের উদ্দাম লড়াই বাধাতো । আবির রাঙা হয়ে সবাই প্লান করত লালদীঘতে, 
আঁবরের রঙে রাঙ্গা হয়ে উঠত দীঘ, তাই এর নাম হয় লালদীঘ। আর আবরের 
ধুলো মেখে রান্তিম হল পথ,তাই একেও নাম দেওয়া হল লালবাজর। রাধামাইজীদের 
নামে নতুন নাম হল রাধাবাজারের । অবশ্য এরই পাশাপাশি অন্তঃপুরেও জমে 
উঠত মেয়েদের হোলি। শহরের হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদেরও কাউকে 
যোগ দিতে দেখা যেত এ উৎসবে । হোল উৎসব এখনও আছে, তবে লালদী'ঘির 
সেই আনন্দ মুছে গিয়েছে । 

উৎসবের মধ্যে আর একট রসের উৎসব 'ছিল, তা হোলো রাসযান্রা। 
কলকাতার রাস উৎসবের প্রাতিষ্ঠা করেন রাজেন্দ্রলাল 'মন্রের ঠাকুরদা রাজা নীতাস্বর 
মন্র। বাগবাজারের গোকুলিন্রের বাড়তে রাসের পাবন ছিল দেখবার মত। 
তাদের ঠাকুর বাড়ীর দাক্দণে একটি দীঘি ছিল, যেখানে নৌকায় চেপে মেয়েরা 
কাঁবর লড়াইতে অংশ নিত। আহেরীটোলায় 1নমুগ্োঁসাই রাস করতেন চৈ 
মাসে। িমুগোঁসাই-এর রাস উৎসব উল্লেখের দাবী রাখে । এানয়ে একটা 
ছড়াও আছে-_ 

'জন্মমধ্যে কম নমুর চৈগ্রমাসে রাস ।, 

পরবের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছিল বছর শেষের গাজন। চৈন্রমাসের প্রথম 
ধদন থেকেই ঢাকের বাজনায় কাপতো শহর । এই উৎসবের পারাধ ছিল বিস্তৃত, 
তাই বাবুদের সাজানো বৈঠক থানা থেকে বেরিয়ে স্থান নিয়েছিল সাধারণের মধ্যে। 
গ্রাজন জমতো হাটে-বঝাজারে, আল-গালিতে, পল্লীতে-পাড়ায়। এ-উৎসবের অঙ্গ 
[হিসেবে ছিল বাণ ফোঁড়া, কাটাঝাঁপ, ফুল বাঁপ, বাঁট ঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ। 
বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্রের শেষ দিনে রঙ্চঙ মেখে সঙ্‌ সেজে সবাই 
বেরোতো শহরের বুকে । এছাড়াও শিব চতুর্দঘশীতে মেয়েদের শিব পূজোর ঘটা 
কলকাতার এ্ীতহ্যকে সেই পুরানে। সময় থেকে বহন করে নিয়ে আসছে। 

এইসব উৎসবের পাশাপাশি ছিল, কালীপজো, ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষী 
পূজো, সরদ্বতী পৃজো। একাঁদকে কালীঘাট অন্যাদকে দাঁক্ষণেশ্বর, মাঝে আছে 
কত শত কালীমান্দর। শহর যেন শ্যামামায়ের মন্ত্রপৃতা সাধের মেয়ে। 
ফরিঙ্গীপাড়ায় ছিল পফারিঙ্গী কালী, বাগবাজারের চিন্রেশ্বরী, চৌরঙ্গীর চৌরঙ্গী 


এ নগরীর নারী কথা ১১৩ 


কালী, শ্যামবাজারের সিদ্ধেশ্বরী । সেখানে তখন প্রহর রাতে নরবাল দিত 
ডাকাতের দল। পুরানো কলকাতার এ-সব পজোপাবনের সঙ্গে আজকের 
কলকাতার যেন তুলনাই হয় না। যদিও সব-প্‌জো পার্বনেই কলকাতার 
মানুষজন অংশ নেন কম বিস্তর, কস্তু পুজোর আনন্দ-উৎসবে আজকের কলকাতা 
যেন কৃন্রিমতায় ভরে উঠেছে। দেব-দেবীর আরাধনার বদলে এসে জুটেছে 
পাশ্চাতাকালচার, চোখ ধাঁধানো সাজসজ্জার কৃত্রিমতার পাশাপাশি কান জ্বালানো 
মাইকের শব্দে নগরীর মানুষজনের প্রাণ আজ ওচ্ঠাগত। 


ম্নান্ী স্পিজ্কা 


উনিশ শতকের কলকাতা, নবজাগরণের কলকাতা । এই সময়েই আধুনিক 
ভারতের স্বপ্নদ্শী কলকাতা নারী-শিক্ষারও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৮১৫ সালের 
রামমোহনের আত্মীয়সভা, ১৮২৮ সালের ব্রাহ্মসভা, ১৮৩৯ সালের ঠাকুরবাড়ীর 
দেবেন্দ্রনাথের তত্রজ্ঞিনীসভা পরব্তাঁ সময়ে অর্থাৎ সভার দ্বিতীয় আধবেশন থেকে 
যার নাম তত্ববোধিনীসভা, হয়েছে এই কলকাতাতেই । গিরোজিও (১৮০৯- 
১৮৩১ সাল ) প্রভাবিত উনাবংশ শতকীয় 'শাক্ষত সমাজ যাঁদের মধ্যে ছিলেন 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাাদ চক্রবর্তী, রাধানাথ সিকদার, 
রামতনু লাঁহড়ী-_-এরা সকলেই নারী মুস্তি, নারী শিক্ষার জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন 
এই কলকাতাতেই। এইভাবে কলকাতা হয়ে ওঠে নারী শিক্ষার এক পীঠস্থান। 

১৮১৯ সালে মে-জুন মাসে বাঙালী মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল 
সোসাইটির প্রথম বালিকা "বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতার গৌরীবাড়িতে। 
১৮২১ সালে কলকাতার বিভিন্ন অণ্চলে আরো কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতাঙ্ঠিত 
হয়। এইসব 'বদ্যালয়গুঁল যেষে স্থানের মাঁহলাদের অর্থে স্থাপিত হয়, সে 
স্তানের নাম 'বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮২২ সালের প্রথমে 
পাগত গৌরমোহন 'বিদযালংকারের 'ন্্রী শিক্ষা বিধায়ক* পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ; 
এট নারীশিক্ষা প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়। ১৮২৬ সালের ২৬-জানুয়ারী 
সংখ্যায় গর্ভনমেন্ট-গেজেট অনুযায়ী দেখা যায় যে, সোসাইটির শুধু কলকাতার 
উত্তরবিভাগীয় 'বিদ্যালয়গুলে হতে প্রায় ১০০ জন ছাত্রী বেনাভোলেন্ট 
ইনৃষ্টিটিউশনে এসে পরীক্ষা দেয়। হীত্মধ্যে কলকাতায় লোডিস সোসাইটি 
নামে আর একট শ্বেতাঙ্গ মাহলা সংঘ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এবং বালিকা 
বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা করতে থাকে । 

১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটির আনুকল্যে লেডিস সোসাইটি 
প্রাতষ্ঠিত হয়। দেশে বিদেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য [নিয়ে লগুনে বৃটিশ 
এ্যাও ফরেন ছ্কুল সোসাইটি নামে একটি সংঘ ছিল । কলকাতার স্কুল সোসাইটিকে 
সাহায্য করবার জন্য এই সোসাইটি ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে কুমারী মেরী 
আযান্‌ কুকৃুকে কলকাতায় পাঠালেন । কলকাতার দেশীয় চার্চ মিশনারী সোসাইটির 
সম্পাদক রাধাকান্তদেবের সহায়তায় মিস কুকৃ ঠনৃঠানয়া, মির্জাপুর, শোভাবাজার, 
কৃষ্ণবাজার, মাল্পকবাজার ও কুমারটুলিতে কয়েকাঁট নতুন অবৈতনিক বালিকা 
বিদ্যালন্ন প্রীত্্ঠা করলেন। এব্যাপারে তিনি স্থানীয় লোকদেরও সাহায্য 
পেয়োছলেন। ও 


এ নগরীর নারী কথা ১১৫ 


নারীশিক্ষাপ্রসারে-কলকাতা হেয়ার প্রাইজফাণ্-এর ( ১৮৪৪) বিশেষ মূল্য 
আচে। এই প্রাইজফাগ্ডের উদ্যোন্তারা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচাঁয়তাকে পুরস্কার দিতেন । 
এবং এ সব রচনার বিষয় বস্তু থাকত বাল] বিবাহের দোষ, শ্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদ। 
্রীশিক্ষা প্রসারে, গণচেতনার উদ্বোধনে এটি একাঁটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছিল । প্যারীটাদ-মিত্রের সম্পাদনায় এরপরেই বের হয় 'বামারচনাবলী” । 
১৮৫০ সালে কলকাতার আর একাটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার নাম 'সবশুভকরী- 
সভা, আজকের ঠন্ঠাঁনয়ায় &৮-নং বাড়ীতে এ-সভার শুরু _উদ্যোস্তা ছিলেন 
হিন্দ কলেজের ছান্র তারকনাথ দত্ত। এ-সভার পান্রকার প্রথম সংখ্যায় “বধবা- 
[ববাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখোঁছলেন বিদ্যাসাগর আর দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখলেন 
স্্রী-শক্ষা' প্রবন্ধাটি মদনমোহন তর্কলঙ্কার ৷ 

নারী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে কলকাতায় আরো একটি ধুব নাম হোলো 
ড্র্কওয়াটার বাটন। ১৮৪৮ সালের এপ্রল মাস বেখুন এদেশে কলকাতার 
মাটিতে পা-রাখেন । পদাধকারবলে [তাঁন ছিলেন 0001501] ০6 [.000861012 
এর সভাপাঁতি। রামগোপাল ঘোষ এই বছরেই 00810011 0৫ ঢ:00০2৮10-এর 
সদস্য পদে নিষুস্ত হন। বেখুন কলকাতায় একটি বাঠৃদ্কা বিদ্যালয় স্থাপনের 
আভপ্রায় তার কাছে ব্যস্ত করলে রামগোপাল ঘোষ এ-ব্যাপারে সহমত পোষণ 
করেন। ধীরে ধীরে বিদ্যালয় নিমাণের কাজ সুচারুভাবেই পরিচালিত হতে 
থাকে । রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাধাকান্তদেব বিরোধীদের কথায় কান না 
দয়ে এধরনের মহৎ কাজ অনুশীলন করার জন্য বেথুনকে পন্রের মাধ্যমে অনুরোধ 
জানান। বেখন পাঁওত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৫০ সালে ডিসেম্বর 
মাসে বালিকা [বদ্যালয় অবৈতানক সম্পাদক 'নযুস্ত করেন। 

বেথুন তাঁর নিজ উদ্যোগে যে বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 
সে গৃহটি সম্পূর্ণ হবার আগেই ১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। 
তার মৃত্যুর পর বেখুন সোসাইটি তৈরী হয়, নারী ?শক্ষার কাজে সোসাইটির 
অবদানও ছিল যথেষ্ট । বেথুন কর্তৃক প্রাতষ্ঠিত কলকাতার বাঁলকা বিদ্যালয়ের 
দাঁয়ত্বভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল পাঁওত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ]াসাগর ছিলেন অন্যতম । 
তার প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব ধীরে ধীরে সরকার নিজেই নেয়। 
এরজন্য বিদ্যাসাগর মহাশরকে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়োছল । 
এ-ইতহাস দীর্ঘায়ত করা দ্ব্পপাঁরসরে সম্ভব নয়। তবে কলকাতার নারী 
[শক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে সরকারী হস্তক্ষেপের পর থেকেই এ-বিষয়ে কোনো 
দ্বিধা নেই। কলকাতার কাশীপুরে িশোরীটাদ 'মন্রের “কাশীপুরভবন' ছিল 
আর একট নারী শিক্ষার উল্লেখযোগা কেন্দ্র । ১৮৫৪ সালে এই বাসভবনে 
1কশোরী্ঠাদ মিত একটি স্কুল তৈরী করেন। কিন্তু জনসমর্থনের অভাবে ছাত্রী 


১৯৬ এ নগরীর নারী কথ। 


পাওয়া মুদ্ধিল হয়। এবং শেষে দ্কুলটি উঠে যায়। কলকাতার অদূরে উত্তর- 
পাড়ায় এহতকারী সভা? প্রাতি্ঠিত হয়, ১৮৬৩-র &ই এপিল। এই সভা বিভিন্ন 
এলাকার মেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। 

'রাঁক্ধকাসমাজ' তৈরী হয়েছিল পটলডাঙা স্জ্রীটের এক ব্রান্মবাড়ীতে । এভাবে 
নারী শিক্ষার অনুকূলে এক পরিবেশ কলকাতায় তৈরী হোলো। পঁশক্ষয়িতী 
বদ্যালয়'-ও এ-সময়ে তৈরী হয় কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ১৮৭১ সালে। 
এভাবে দেখা যায় কলকাতাকে ঘিরে নারী শিক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল উনিশ 
শতকে । জৌঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর “সাঁখ-সাঁমাত'র সম্পার্দিকা দ্বর্ণকুমারীদেবী 
এবং আরো অনেকে যেমন_দ্বর্ণলতা ঘোষ, বরদাসুন্দরী ঘোষ, চন্দ্রমুখী বসু, 
মৃণাঁলনী দেবী একাজে হাত 'দিয়েছিলেন। নারী শিক্ষা প্রসারে উত্তর কলকাতার 
বাগবাজারের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে । ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর বাগবাজারের 
1নবোদতা স্কুলের প্রতিজ্ঞা হল [স্টার [নবোদতার প্রচেষ্টায় । শ্রীসারদা দেবী 
প্রাতজ্ঠাকালীন উৎসব শেষে আশীবশাদ করে বললেন, “যে সকল বালিকা 
এখানে শিক্ষালাভ করবে তাহারা যেন দেশের আদর্শ কন্যা হয় ।, 

1নবোদতা ১৮৯৮ সাল্লে ভারতের তথা কলকাতার মাটিতে পা রাখার পর 
থেকেই নারী অধিকার প্রাতষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হন। বিদেশে স্কুলের জন্য টাকা 
সংগ্রহের আবেদন করেন। ভারতে তাঁর স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পকে" ওরা 
জানতে চাইলে তান 'দ্বিধাহীন কঠে বলেন £_-৭70 £1% ৪196100 [96 
10500061017 08616]5 | 00 01000001710. 51115 11) 2, 10220 0196 
15 501090. €০0 00০ 109205 0: 0106 ০001705",, 

ছোট কিওার গার্ডেন স্কুল হিসেবে আরম্ত করলেও এটি আঁচরে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ 
বালকা বিদ্যালয় হিসেবে প্রাতষ্ঠা পায়। ১৯০৩ সালের ২রা নভেম্বর বয়স্কা 
মাঁহলাদের জন্য ঘ্বতন্ত্র শাখা খোলা হয় । 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই নারী শিক্ষার ভার সরকারী দায়তবপ্রাপ্ত হয়। 
সেই কারণে বিংশ শতাব্দীর নারী 1শক্ষা প্রসারের কাজ চলতে থাকে মন্থরগাতিতে 
সদাবহমান অবস্থায় । আজ কলকাত তিনশো বছরের বয়স্কা হলেও বিংশ- 
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে চলে এসোছি আমরা। যেহেতু শিক্ষার বিশেষ করে নারী 
শিক্ষার গতি শম্বকগাতি, এ তাই-আশানুরুপ সাফল্য লাভ সম্ভব হয়ান। তবে 
পাঁশ্চমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগু'লির তুলনায় কলকাতায় নারী শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত 
আশাব্ঞক । 

১৯৭১ সালের আদমসুমারীর হিসেব অনুযায়ী এ-রাজ্যে শিক্ষার হার ৩৩২০ 
শতাংশ, এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার ২২৪২ শতাংশ । তুলনামূলক ভাবে 
কলকাতার ক্ষেত্রে হার ৬০'৩২ শতাংশ, যার মধে] নারী শিক্ষার হার ৫৪:৪০. 


এ নগরীর নারী কথা ১১৭ 


শতাংশ ৷ অনুরূপ ভাবে ১১৮১ সালের 'হিসেব অনুযায়ী নারী শিক্ষা হার ৩০'৩৩ 
শতাংশ, এবং কলকাতার ক্ষেত্রে এহার ৬৩০১ শতাংশ । অর্থাং নারী শিক্ষার 
ছার ক্রমবর্ধমান এট উল্লেখের দাবী রাখে । ১৯৮১-র হসেব অনুযায়ী কলকাতায় 
স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পল্লা মহিলার সংখ্যা হোলো ৮, ৬৩, ৪১০ জন । 

কলকাতার তিনশো বছরের বয়সে নারী শিক্ষার কথা দুই শতকের । কত 
স্্পপাঁরসরে সমস্ত বিষয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই অনেক বিষয়ের উল্লেখ 
করা হয় নি। তবে মোটামুটিভাবে একটি চিন্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে 
মান্ত। সফলতার 'বচার পাঠকদের উপরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। 


ন্বিহস্ণ স্ণভ্তান্দীল্র কথা 


উনাঁবংশ শতাব্দী নবজাগরণের শতাব্দী । এ সময়কালেই এ-রাজ্যে তথা 
কলকাতায় নারী জাগরণের সূচনা হয় রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বন্ধ, 
1বদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্যবিবাহ বন্ধ আইন প্রবর্তনের মধ্যাদয়েই। 
এ-শতাব্দীতেই নারী শিক্ষার সৃচনা হয়, ব্রমশঃই এর প্রসার ঘটে । সামাগ্রক বিচারে 
বলা যায় এসময়ে সমাজের নবজাগরণের পাশাপাশ ধর্মের ক্ষেত্রেও নতুন ধরনের 
একটা জোয়ার বয়ে যায়, যাঁর প্রবনতা হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণপরমহংসদেব । যানি 
সুদূর গ্রাম থেকে এসে এই কলকাতার জানবাজারে রাণী রাসমাঁণর প্রাতীষ্ঠত 
ভবতারিণীর মন্দিরের প্জারী । রাণী রাসমণি-এ শতাব্দীর একজন ধর্মীপ্রয়া 
ব্যান্তত্ব, যান দক্ষিণেশ্বরে এমন্দির প্রাতিষ্ঠা করেন। এই সুবাদেই কলকাতার 
মাঁটতে আসেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধমিনী সারদাদেবী যিনি ছিলেন ধর্ম- 
আন্দোলনের একজন ব্যান্তত্ব সম্পন্না মাহলা। তান রামকৃষদেবের তিরোধানের 
পর এদেশে অর্থাৎ এই কলকাতার মাঁটতে আগত বিদেশিনী ভাগনী 'নবোঁদতাকে 
দিয়ে বাগবাজারে িবোদতা বাঁলকা বিদ্যালয় শুরু করেন। এতো গেল 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষের কথা । এবার আসা যাক বংশ শতাব্দীতে । 

উনাবংশ শতাব্দীর এরীতহ্য নিয়েই এ-রাজ্যে তথা এ-নগররীর নারী জাগরণের 
কাজ চলতে থাকে । ১৯০০ থেকে ১৯২০ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সৃচনার 
পাশাপাশি ঘটে বড় বড় কয়েকটি শ্রীমক ধর্মঘট । দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী 
সময়ের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দানা বেধে ওঠে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি 
শ্রীমক আন্দোলন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের বুগ্বান্তকারী সমাজ 
পাঁরবর্তনের ভুমিকা উদ্ধদ্ধ করে তোলে মধ্যাবন্ত সমাজকেও ৷ ঘ্বাধীনতা 
আন্দোলনের ভূমিকা উজ্ঘবল হয়ে ওঠে । ১৯৪২ সালে ফ্যাঁসাঁবরোধী আন্দোলনের 
পটভূমিতে 'মাহলা আত্মরক্ষার সাঁমাত' নামে আন্তজ্জাতিক মাহলা সংগঠন জন্ম 
নেয় পশ্চিমবঙ্গে যার কেন্দ্র বিন্দু এই কলকাতাতেই । নারীদের পর্দা থেকে 
বাইরে এসে সংগ্রামের মণ্ডে দাঁড়াবার সময়কাল ছল এটাই । স্বাধীনতা লাভ 
হবার পর সাত সাতটি পণবাধিকী পরিকষ্পনার রূপায়ন হয়েছে। অষ্টম 
পরিকষ্পনা রৃপায়িত হতে চলেছে। প্রত্যেকটি পরিকপ্পনাতেই নারী সমাজের 
উন্নয়নের জন্য ?িছু না কিছু কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে । ভ্বাধীনতার পরবর্তী 
সময়ের গণতান্ত্রক এবং প্রগাতশীল আন্দোলনে মাহলারা ক্রমাগত সামিলও হতে 
থাকেন। ১৯৬১ সালে যৌতুক প্রথা আইনত ননাষদ্ধ হয়। খাটের দশকের 
মাঝামাঁঝ 'বাভন্ন গণ আন্দোলনে মেয়েরা বিপুল ভাবে অংশ নেন। সম্তরের 


এ নগরীর নারী কথা ১১৯) 


দশকের মাঝামাঝি দেশ জুড়ে নেমে আসে জরুরী অবস্থা । এর ফলে বিকাশের 
ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

এর থেকে এ-নগরী মুন্ত পায় নি। তাই নগরের বুকে রাজনোতিক কোলাহল 
বেশ জাঁকিয়ে বসে। নারী 'নির্যাতন বেশ ভাল পর্যায়েই পৌছায় । ১৯৭৭ 
সালে এ-রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের মধ্যাদয়ে ধীরে ধীরে অবস্থা শান্ত হতে 
থাকে । আশির দশকে নারী আন্দোলনের ধারার, নারী 'শক্ষার অগ্রগাতি, নারী 
মরাদা বোধ রক্ষার, নারী আঁধকার রক্ষার প্রশ্নে ভালই সাড়া মিলতে থাকে। 
এইসব সাফল্যকে ধরে রাখা এবং সাফল্যের শীষে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্য সরকারের 
নতুন পদক্ষেপ হোলো শিক্ষাকে সাবজনীন করা । কলকাতার মেয়েরা এ-সুযোগের 
পুরোটাই ভোগের অধিকারী হোলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্ধাংশ নারীও অংশগ্রহণে 
সক্ষম হোলো না। 

কলকাতার লোকসংখ্যা ১৮৮১ সালের গণনা অনুসারে মোট ৩৩, ০৬, ০০৬ 
জন। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৩, ৭৪, ৬৮৬ জন। মোট জনসংখ্যার ৩৪৮৭ 
শতাংশ মূল শ্রামকের মধ্যে ৫৫৩১ শতাংশ পুরুষ ও ৬১৭ শতাংশ নারী । 
কুণ্তির শিল্পে নারী শ্রামকের পাঁরমাণ ২:১৭ শতাংশ । প্রান্তিক অর্থা আধা- 
শ্রীমকের পরিমাণ মোট জনসংখ্যার ০৩২ শতাংশের মধ্যে ০:৪৩ শতাংশ পুরুষ 
এবং ০১৬ শতাংশ নারী শ্রামক । বেকারের পাঁরমাণ মোট জনসংখ্যার ৬৪৮১ 
শতাংশের মধ্যে ৪৪*২৬ শতাংশ প্রুষ ৯৩৬৭ শতাংশ নারা । 

১৯৮১ সালের গণনা অনুসারে দেখা যায় কলকাতায় প্রাত হাজার জন পুরুষ 
[পিছু ৭১২ জন নারী। নগরীর মোট শিক্ষার ছার ৬৯১২ শতাংশ, এরমধ্যে 
পুরুষ ৭৩৪৭ শতাংশ এবং নারী ৬৩:০১ শতাংশ । 

নগরীর কর্মরত মাহলাদের মধ্যে অনেকেরই বাসস্থান শহরতলী অর্থাং অন্য 
কোনো জেলায় । সে-কারণেই শহরে বাসের জন্য কছু হোম্টেলের প্রয়োজন 
1ক্তু প্রয়োজনের তুলনায় খুব কমই থাকবার সুব্যবস্থা আছে। ১৯৮১ সালের 
1হসেব অনুযায়ী কলকাতা শহরে কর্মরত মেয়েদের থাকবার জন্য মাত্র ৮ট হোষ্টেল 
আছে যার প্রত্যেকটির আসন সংখ্যা ৪৭৮ জনের বেশী নয়, প্রয়োজনের তুলনায় 
যা খুবই সামান্য। 

বেশ ছু তপাঁসলী ও আঁদবাসী পররুষ-নারীর বাস 'এ নগরীতে । এদের 
সংখ্যা মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৪:৫৪ এবং ০*১৩ শতাংশ। তপাসলীতভুস্ত 
পুরুষ ও নারীব সংখ্যা যথাক্রমে ৪*৭৫ এবং ৪'২৩ শতাশ। আদিবাসী পররুষ 
ও নারী পরিমাণ যথাক্রমে ০১৫ এবং ০১০ শতাংশ । শিক্ষার্দীক্ষা এবং সমাজের 
অন্য সমস্ত প্রগতির ক্ষেত্রে কলকাতায় থেকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ভোগের 
আঁধকারী হয়েও 1কন্তু আশানুর্প সাফল্য অর্জনে এরা সক্ষম হয়ান। প্রসঙ্গতঃ 


১২০ এ নগরীর নারী কথা 


১৯৬১ সালের হিসেব উপস্থাপিত করা যেতে পারা যায়__ 

তপাসিলীভুস্ত জাতির কলকাতার ১৯৬১ সালের গণনার হিসাবে মোট জন 
সংখ্যার পারমাণ ৮২, ১৫৮ জন পুরুষ এবং ৪৩, ৬৯৪ জন নারী । এদের মধে! 
স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ ১৭,৪৬৯ জন এবং নারী ৪৮৫০ জন। প্রাথমিক, 
পলাতক এবং প্রযুস্তগত ডিগ্রীলাভের ছেলে ও মেয়েদের হিসেব যথাক্রমে ৭,৪৭৫ 
ও ছাত্রী ২,১৮৫ জন, ১৩৯ জন ছান্ন ও ৬ জন ছাত্রী এবং ৭ জন ছান্র ও একজন 
ছারী। আদবাসীর ক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যা যথাক্রমে ২,০৫১ জন পুরুষ ও ৪৬৯ 
জন নারী। এর মধ্যে গ্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ &৭৩ জন ও নারী ৫০ জন, 
প্রাথামকন্তরে ছাত্র ১৫% ও ছান্রী ২৫ জন, পলাতক ছাত্র সংখ্যা ৪ জন ও ছান্রীসংখ্যা 
১ জন; প্রযুন্তি গত বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে ছান্রসংখ্যা ৪ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১ জন। 

অসুস্থ সংস্কৃতি বোধের পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে সাড়া দিয়েছে নগরীর 
মেয়েরা । আর সেই কারণেই পেশাদারীর নাটামণ্টের পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতি 
বোধের মণ্য শান্তশালী করছেন গণনাট্য, গণতান্ত্রক লেখক শিপ্পীসংঘ, গ্রুপ 
থিয়েটারের শিল্পী, সাহতিকরা। এ ক্ষেত্রেও মাহলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখের 
দাবী রাখে । তাই বিংশ শতাব্দী উপেক্ষা করবার মত নয় । 


1বংশ শতাব্দীর নারী কথার আলোচনার শেষ পর্যায়ে আসব বিংশ শতাব্দীর 
কলকাতার জন সংখ্যার তুলনামূলক বাঁদ্ধির একটা হিসেব উপস্থাপনের পর-_- 








জনসংখ্যা বচ্ধির পুরুষ নারী পঃরঃষ পিছ? 
পারমাথ নারী সংখ্যা 
১৯০১ ১৯,৩৩,৭৫৪ -- ৬১৫,১৪৯ ৩১,৮৬০৫৬ ৫১৮ 


১৯১১ ১,০১৬,৪৪৫ ৮২৬৯১ ৬৮১,৩৮৫ ৩৩৫,০৬০ ৪৯২ 
১১২১ ১,০৫৩,৩৩৪ ৩৬,৮৮১ ৭০৮,২০১ ৩৪৬,১৩৩ ৪৮৭ 
১৯৩১ ১,১৬৫,৩৩৮  ১,১২,০০৪ ৭৯৩,৬১৭ ৩৭১,৭২১ ৪৬৮ 
১১৪১ ২,১৬৭,৪৮৫ ১০,০২,১৪৭ ১,৪৮৮,৮৬০ ৬৭৮,৬২৪ ৪৫৬ 
১৯৫১ ২,৬৯৮,৪৯৪ &১৩১,০০৯ ১,৭০৭,৩৮৯ ৯৯১,১০৫ ৬৮০ 
১৯৬১ ২৯২৭,২৮৯ ২,২৮,৭৯৫ ১,/১৫,৭৯১ ১/১১১,৪৯৮ ৬১২ 
১৯৭১ ৩,১৪৮,৭৪৬ ২,২১৪৫৭ ? ২ ৬৩৬ 
১৯১৮১ ৩,৩০৫,০০৬ ১,৬৬,৭৬০ ১,৯১৩০,৩২০ ১,৩৭৪,৬৮৬ ৭১২ 








পরবর্তী অধ্যায়গঁলতে বিংশ শতাব্দীর নারী অগ্রগতির 'বাভন্ন ব্যয় 'নিয়ে 
যতটা সম্ভব 'বস্তারিত আলোচনা করা হবে। 


স্বান্রীনক্তা আন্দোলনে কলনক্কাতান্ নারী 


ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতির ব্যবস্থার উপর ছিল তখনকার 'দনে বাঙালী হিন্দু 
পাঁরবারিক ও সামাজক জীবনের ভান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত সেই 
ব্যবস্থাটাই অগ্রাতহতগাঁততে চলে এসোঁছিল । এই স্মৃতির ব্যবচ্ছার মধ্যেই আছে 
সতীদাহ বাঁধ, বিধবাঁববাহ নিষেধ, অবরোধ প্রথা, নারীশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, 
পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলন প্রভাতি । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নারীর মানাবক 
অধিকার বলতে প্রায় িছুই ছিল না। এই আঁধকার অর্জনের জন্য উনাবংশ 
শতাব্দীর প্র, থেকেই একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয় । 

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-_-১৮৩৩ খ্রীঃ) তদানীন্তন সময়ে দ্বামীস্ত্রী 
সম্পর্ক বিষয়ে যা লিখেছেন, তারই একটা অংশ সধাক্ষপ্তআকারে উপস্থাপিত 
হোলো-_“কুলীন ব্রা্মণরা তখন বহুবিবাহ করতেন। সারাজীবনের মধ্যে হয়তো 
স্ত্রীদের এক একজনের সঙ্গে দু'চারবার মান্র সাক্ষাৎ হত। স্রীলোকেরা 'পিতৃগৃহে 
অথবা ভ্রাতৃগৃহে পরাধীন হয়ে, নানা দুঃখে সারাটা জীবন অতিবাহিত করতেন। 
যাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ নন অথবা এক স্ত্রী য়ে সংসার করতেন বা যাঁরা ব্রাঙ্দণ নন 
এবং এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন সেখানেও বহু স্ত্রীলোকের দুর্গাতির অন্ত ছিল 
না। রান্না ও শুধুই ঘরের কাজে দাসীর পর্যায়ে তাদের রাখা হ'ত এবং সকলের 
সকল অনুযোগ ও গঞ্জনা তাঁরা সহ্য করতে বাধ্য হতেন। অনেকসময় সকলের 
আহারের পর কু কিৎ যা পড়ে থাকতো তাই 'দয়েই তাদের ক্ষান্নবৃত্ত করতে 
হ'ত। দরিদ্র সংসারে তো তাদের দুঃখ ক্রেশের অন্তই ছিল না। আবার ধনীর 
সংসার হলে, স্ত্রীর জ্ঞাতসারে বা দৃষ্টিগোচরে ঘ্বামী বহু ক্ষেত্রেই ব্যাভিচারে মত্ত 
থাকতেন। স্ত্রীর মানাঁসক র্লেশের অন্ত থাকত না।” 

রাজা রামমোহনের এই 'ববরণ থেকে তখনকার সমাজের একটা দকের ছাবি 
পাওয়া গেলো । সমাজের অন্য দিকটাও কম দুর্বহ ছিল না। 

মুসলমান আমল থেকে চলে এসেছিল পর্দাপ্রথা। নারী ঘরের বাইরে বের 
হ'তে পারবেন না। তারা অসূর্যম্পশ্যা ৷ গঙ্গায়নান করতে হলেও মেয়েদের পালক 
শৃদ্ধ চাঁবয়ে আনা হ'ত । 

তখন বাল্যাঁববাহের প্রচলন ছিল সধব্যাপী। িশুবয়েস পাচ থেকে দশ 
বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে তাদের পরিবারের একঘরে ক'রে 
রাখা হ'ত। এ শিশুবিবাহকে ধর্মের সঙ্গে যুস্ত ক'রে বলা হত গোরীদান। 
পর্দাপ্রথা ও গোরীদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে আসে অশিক্ষা। বলা 
হ'ত স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। তাদের লেখাপড়া শেখা পাপ। 


৯১২২ এ নগরীর নারী কথা 


অতএব মেয়েরা রইলেন নিরক্ষর, কুসংস্করাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও মৃখ*। বালির পশুর মতো 
তাদের জীবন । স্মৃতিকার বলে দিলেন, তাদের কোনো দ্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্রয নেই ; 
পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে তাদের থাকতেই হবে। তাদের আর্থিক দ্বাধীনতা 
নেই, সম্পা্ততে আঁধকার নেই । উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরম্ভ করে 
সমগ্র শতাব্দী ব্যাপী এই শোচনীয় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলতে 
থাকে । এই সমাজ বিপ্লবের কাঁহনীর আতিসংক্ষেপে একটু আভাস দেওয়া যেতে 
পারে। 

সেই কোন্‌ প্রাচীনকালে কী কারণে যেন ভারতে সতীদাহ নাম দিয়ে নারীবালি 
শুরু হয়েছিল । অবশ্য সব নারীই সতীদাহ হ'তেন এমন নয় । 'কল্তু ধর্মের নামে 
এই নারীব'লি প্রচলিত ছিল । স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
এমন কি মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে, মৃত স্বামীর সঙ্গে দাঁড় দিয়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় 
দগ্ধ করা হ'ত। 

শোনা যায়, রাজা রামমোহনের ভ্রাতৃবধূকে সতীদাহ করা হয়োছল, বুদ্ধ 
আবেগে ছুটে এসৌছলেন তান নারীর জীবনে বেচে থাকার আঁধকার দান করতে। 
পুন্তকা [লিখলেন “সহমরণ ও অনুমরণ'। বহু বছর ধরে অক্রান্ত পারশ্রম করে 
[তাঁন সমাজে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৮২৯ সালের 
৪ঠা 'ডসেম্বর বৌণ্টকের আমলে এই সতীদাহ প্রথা আইনদ্ারা বন্ধ হয় । 

রাজা রামমোহন্রে পরে আবভূত হন আর এক মহান সমাজ সংস্কারক 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি ছিলেন স্বাতন্র্য পৌরুষ ও 
মানবতার মূর্ত প্রতীক । উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেন এক গুচও ভূমিকম্পে 
বাংলাদেশ কেপে উঠল ॥ তান বললেন, বিধবার 'ববাহ দিতে হবে। শাস্ত্রে 
তার সমর্থন আছে। হন্দূসমাজ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল । কিন্তু 
বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন প্রধানতঃ তিনজন মানবদরদী মহাত্া__মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসু । তারা ব্রাহ্ম ছিলেন। 
১৮৬৬ সালের ২৬-জুলাই 'বধবা-ীববাহ আইন 'বাধবদ্ধ হয় । 

১৮২৯ সালের 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইল' এবং ১৯৮৪৬ সালের "বধবা 
ববাহ আইন" যুগ প্রবর্তনের দুই সাঁহ্ধাক্ষণ ৷ রাজা রামমোহন নারীকে দিয়োছলেন 
জীবনে বেচে থাকার আধকার । বিদ্যাসাগর নারীকে দিলেন আত্মসম্মান 'নয়ে 
বেঁচে থাকার আঁধকার ও ব্যান্তগত স্বাধীনতার আঁধকার। নারীকে আপন 
মর্যাদায় আধষ্ঠিত করতে উনাঁবংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই 
শুধু নন, আমরা পেয়েছি মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক প্রধান সমাজ-সংদ্কারক- 
রুপে । এসৌছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তারপর মানবতার পৃজারী ত্বামী 
বিবেকানন্দ শুধু নারীকেই নয়, সমগ্র জাতিকেই জড়নিন্দ্রা থেকে, হীনমন্যতা থেকে 


এ নগরীর নারী কথা ১২৩, 


জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়োছলেন। 

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৯৮৮৪ ) বধবা বিবাহ 'দিতে অগ্রসর হয়ে দেখেন 
যে, তাদের কেউ বিবাহ করতে রাজী নন। জাতিভেদ প্রথা আতি প্রবল । 'নজের 
জাতির গণ্ীর বাইরে যেতে কেউ রাজী নন। কেশবচন্দ্র বললেন, আম অসবর্ণ- 
[বিবাহ প্রবর্তন করব। [বিবাহ বিবাহই ৷ গ্রঙ্ীর ভিতরে না হ'লে গতী পার হয়ে 
গিয়ে পারিধি বিস্তীর্ণ করতে হবে। আন্দোলন আরস্ত হ'ল। ব্রাহ্মসমাজের 
দান এখানে আবস্মরণীয়। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭২ সালে “সাঁভল ম্যারেজ 
এ্যান্তী অথবা তন আইন'-এর বিবাহ বিধিবদ্ধ করালেন। জাতিভেদ প্রথার 
মূলে কুঠারাঘাত পড়ল । ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগাত সৌদন "হিন্দু সমাজকে টেনে 1নয়ে 
চললো সামনের আলোক রাশ্মির দিকে । তারা সকল জাতির মধ্যে বিবাহের 
সুফল সমাজকে দেখাতে লাগলেন। এই তিন আইনে, বিবাহে জাতিভেদ নেই, 
বাল্যাববাহ প্রায় নেই, বহু বিবাহ তো নেই-ই। 

সেই অগ্রগ্াাতিই পূর্ণর্প পেল ১৯৫৬ সালে “হন্দু-বিবাহ-আইন' ও “হন্দু 
উত্তরাধকার আইন'-এ। এতাঁদনে স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের দেশের নারী 
1ববাহ ও সম্পান্ততে অনেকখান স্বাধিকার পেলেন । 

আবার ফিরে যাই সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের যুগে। 
[বিদ্যাসাগর দেখলেন, কেবলমার সতীদাহ নিবারণ ও [িবধবাবিবাহ 'বধিবদ্ধ হ'লেই 
চলবে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একান্ত প্রয়োজন । মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তান জনমনকে উদৃবুদ্ধ করে তুলবার জন্য প্রচারকার্ষে 
ব্রতী হলেন। 'তন্তুবোধিনী পান্রকা'"র মধ্য দিয়ে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও 1বদ্যাসাগর 
দুই যুগ্ন সম্পাদক আনতে চাইলেন সমাজে প্রচণ্ড মানাঁসক বিপ্লব। নারী শিক্ষা, 
নারী স্বাধীনতা, নারীর আঁধকার নিয়ে তথ্যবহূল ও যুন্তপূর্ণ লেখা 1দয়ে তারা 
সমাজকে নাড়া দিতে চাইলেন, সাড়া জাগাতে চাইলেন । 

নারী আন্দোলনের প্রবঙক এই সব মনীষী উপলান্ধ করেন যে, নারীরা 
অগ্রণী হয়ে তাদের আঁধকার বুঝে নেবার প্রচেষ্টায় নিজেরা আত্মীনয়োগ না করলে 
এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে না। 'কন্তু তার প্রধান 
অন্তরায় সাধারণ ভাবে নারীজাতির শিক্ষার অভাব । এই শিক্ষার অভাবের জন্য 
নারীর মন কুসংস্কার মুস্ত নয়। তাই এই সব যুগ প্রবর্তক মনীষীগণ নারী শিক্ষা 
প্রসারের দিকে মনোযোগ 'দলেন। ১৮৪৯ সালে বেখুন সাহেব প্রীতষ্ঠা করেন 
'বেথুনস্কুল” । রামগোপাল ঘোষ ও মদনমোহন তর্কালগ্কার প্রমুখের সহযোগিতায় 
[বদ্যাসাগর হয়েছিলেন এ স্কুলের সেরেটারী। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের 
স্বাধীন স্ুত্তা গড়ে উঠবে এই আশঙ্কায় বিবুদ্ধবাদীরা চীৎকার করতে লাগলেন-__ 
মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে, জাত যাবে। কুসংস্কারের এই কঠিন 
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পরিবেশের মধ্যেও কয়েকজন মহাপুরুষ ছিলেন নিজ সংকপ্পে অটল । 

সবপ্রথম যাঁরা বেথুন স্কুলে নিজের মেয়েদের স্বেচ্ছায় ও আনন্দে পাঠিয়ে 
ছিলেন। তাঁদের মধ্য প্রধান ছিলেন সংস্কৃত কলেজের পাঁওত মদনমোহন 
তকলিঙ্কার। তার দুঁট মেয়ে ভূবনমালা ও কুন্দবালা দেবীকে তান “বেথুনস্কুল, 
প্রাতিষ্ঠা হবার প্রথমদিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (১৮৪৯ )। কিছুদিনের মধ্যেই 
মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হয়। উইল করে তিনি ন্রিশ হাজার টাকা ও নিজের গাড়ী 
ঘোড়া এই দ্ধুলকে দান করে যান। 

১৮৬২ সালে দেখা যায়, ১৫-ট স্কুল বেথুন স্কুলের অনুকরণে বাংলাদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; ছাত্রী সংখ্যা ৫৩০ জন। 

নারীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে এসে যোগ দেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে 
আন্দোলন আরন্ত হয় 'তন্তঃপুর শিক্ষার (১৮৬২-৬৩)। অন্তঃপুরে গিয়ে বয়সকা 
মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ] । শুধুমান বেথুন স্কুল 
ও 'তত্ববোধিনী পান্ুক। নয়, উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত 
আরো কয়েকটি প্রাতষ্ঠান নারী শিক্ষা প্রচার এবং সমাজ সংস্কার করবার আদর্শ 
নিয়ে এাগয়ে আসে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও প্রাণপণ প্রচেষ্ঠায় 
কুসংস্কারের বন্ধরঁ্ঠর উপর ক্রমাগত চাপ ও আঘাত পড়তে থাকে, ফলে 
বন্্রমুণ্ঠির কাঠিনা ক্রমেই শাথিল হয়ে এল । তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান 
প্রাতজ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করাছ ঃ-- 

(১) সমাজোনল্লয়ন বিধায়নী সূহদ সাঁমতি (১৮৫৪), (২) সবশুভকারী- 
সভা (১৮৫০), €৩) ব্রাহ্গবন্ধুসভা (১৮৬২), (৪) বামবোধিনীসভা ও 
পান্রকা (১৮৬৩, ১৮৬৪ ), (৫) ভিক্টোরিয়া স্কুল, (১৮৮২), ৬) ব্রাহ্মবালকা 
বিদ]ালয় (১৮৯০), (৭) িবোঁদতা বিদ্যালয় (১৯১০৩) ইত্যাদি । 

এসময়ে নারী শিক্ষায় খ্রীষ্টান িশনারীদের দানও কম নয়। এভাবে 
উন্দাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলার প্রায় প্রাত জেলায় এক একটি করে 
সাঁমাত গড়ে ওঠে এবং নারী*ক্ষা ও নারীজাতির উল্লাতিব জন) অক্লান্ত কাজ করে। 
সাধারণ ঘরের ৃদ্দুরা ্রাহ্মদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াতে 
ও উচ্চশিক্ষা দিতে সাহস করতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সগোরবে 
আপন শান্ত, যোগ্যতা ও প্রতিভার পাঁরচয় দিতে আরন্ত করেন। 

১৮৭৮ সালের ২৭-এপল ইউনির্ভাঁসাঁটর সেনেটে এই নিয়ম প্রধর্তন করা 
হয় যে, ছাতিরাও ইউনির্ভাঁসাঁট পরীক্ষা 'দতে পারবেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা 
পাবার এক বিরাট বাধা দূর হয়ে যায়। বেথুন চুল সেকেওারী দ্কুলে পরিণত 
হয়। বেথুন স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে কাদাস্বনী বসু (গাজ;লা ) প্রথম এনট্রাক্স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। প্রথম বিভাগের নম্বর থেকে মান্র একনম্বর কম পান 
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তিনি। তার আরো বেশী অধ্যয়ন করবার স্পৃহা জাগে । গর্ভণমেণ্ট বেথুন 
স্কুলে কলেজ ক্লাস খুললেন। ১৮৮০ সালে অবলা দাস (লোড বসু) এনট্রাল 
পাস করে স্কলারাশপ পান। 1তাঁন কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়বার 
অনুমৃতি চেয়ে দরখাস্ত দলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তীব্র আপাত্ত জানালেন এবং 
প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ ইউানর্ভারাঁসাঁট এবার একটি উদার দৃষ্টির 
পরিচয় দেয় তাকে মাদ্রাজ মোঁডকেল কলেজে পড়বার অনুমতি 'দিয়ে। 

বেথুন কলেজ থেকে ১৯৮৮৩ সালে কাদাশ্থনী বসু (গাঙ্গুলী )ও চন্দ্রমুখী 
বনু প্রথম ব, এ. পাস করেন। এই বছরই ব্রাঙ্গনেতা দ্বারিক গাঙ্গলীর সঙ্গে 
কাদাম্বনী বসুর বিবাহ হয়। তিনি কলকাতা মেডকেল কলেজে পড়বার 
অনুমতি চাইলেন। ১৮৮৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এক 
প্রস্তাব পাস ক'রে তাকে অনুমতি দেন। তিনিই এখানকার প্রথম ছাত্রী । তার 
পরে আসেন বিধুমুখী বসু ও ভাজিনিয়া মিত। শ্রীমতী মিত্র ১৮৮৮ সালে 
মেডিকেল কলেজের সমস্ত ছান্র-ছান্রীর মধ্যে প্রথমস্থান আঁধকার করেন। নারী 
ধীরে ধীরে আপন সুপ্ত শান্ত প্রকাশ করতে থকে । 

১৮৯০ সালে তিনাট মেয়ে ইংরাজী বিষয়ে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। 
তাদের মধ্যে সরলা ঘোষাল (দেবী চৌধুরানী ) ছিলেন অন্যতম । রাজনীতির 
বীজ তখন সুপ্ত ছিল এই মাহয়সী নারীর মধ্যে। পরবর্তী জীবনে এই নারী 
সমগ্রজাতিকে ঘ্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়ে উদৃবুদ্ধ করে তোলেন। নারীশিক্ষা 
প্রসার একাঁদকে যেমন ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে অন্য দিকে তেমান উনাঁবংশ শতাব্দীর 
দ্বতীয়ার্ধে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮১৭-১৯৩৫ ) খ্রীঃ, এবং সমগ্র ঠাকুর 
পাঁরবারের দান বাংলাদেশের নারী সমাজকে অনেকখানি অগ্রগতির পথে এগিয়ে 
[নিয়ে চলছিল। ঠাকুর পরিবার পাশ্চাত্যের উচ্চশিক্ষায় 'শাক্ষত ও মার্জিত 
রুচির। তারা নারীকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমঙ্জিত দেখে সুখী 
1ছলেন না। তাদের শিক্ষা ও সংস্কাতি নারীকে পুরুষের সমান স্তরে উঠিয়ে এনে, 
আনন্দের সমান অংশ দিতে, জীবনে মানুষের যোগ্য হয়ে বেচে থাকবার ও বিকাশ 
লাভ করবার প্রেরণা দিতে চাইল । মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুন্নকন্যা ও 
বধূগণ এই আন্দোলনকে পাঁরপুষ্ট ক'রে তুলোছলেন। 

যে সন্দান্ত পাঁরধারের কন্যা ও বধুদের গঙ্গাম্নান করতে হলেও পালক শুদ্ধ 
গঙ্গায় চুবিয়ে আনা হ'ত, সেই ঠাকুর পরিবারের বৌ হয়ে জ্ঞানদানান্দনী দেবা 
( সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী ) বহু বিঘ্ন পার হয়ে বিলাত যান । পাল্কিতে ক'রেই 
তাকে জাহজ পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল । বাঙালী মেয়েদের তখনকার দিনের 
পোষাক ছিল কেবল একটি মান্র শাড়ী। সত্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন এ পোষাকে 
ভদ্রুসমাজে যাওয়া যায় না। স্বামীর অনুরোধে ও আকাক্ক্ায় জ্ঞানদানান্দিনী দেবী 
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গুজরাটী মাঁহলাদের অনুকরণে সভ্য ও নুন্দর পারচ্ছদ প'রে দেশে ফিরলেন। 
“দেশীয়তা, শোভনতা ও শালীনতা* এল বাঙালী নারীর পোষাকে । 

এই পাঁরবারের বধূরা লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। অবরোধপ্রথা আত 
ধীরে ধীরে অপস্সৃত হ'তে আরম্ভ করে। জ্ঞানদানাঁন্দনী দেবী যখন “শত শত 
ইংরেজ মাহলার মধ্যে গিয়ে প্রকাশ্যন্থছলে বসতেন” তখন এ পরিবারেরই গুরুজন 
স্থানীয় ব্যান্তরা রাগে দুঃখে লজ্জায় গ্রিয়মান হয়ে পড়তেন । জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ 
ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যখন দুরশট আরবী ঘোড়ায় চ*ড়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে 
যেতেন তথন পথের দু'ধারে লোকেরা কৌতৃহলে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো । 

ঠাকুর পরিবারের মধ্যে নারী জাগরণের যে প্রবল জোয়ার এসোঁছিল তারই 
তরঙ্গমালা এই পাঁরবারের সীমা আতিক্রম ক'রে দুই কূল ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশে 
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে উনাঁংশ শতাব্দীর শেষে এবং বংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। 

এভাবে কঠিন প্রয়াসে নারীশক্ষা ও নারী জাগরণের ধারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, 
যাঁদও সে-গাতি তখনও সতর্ক, ধীর, ও বলাম্বিত। পাশ্চাত্য ভাবধারা, জাতীয়তা- 
বোধ একতা এবং জাতীয় উত্থানের আকাঙ্ক্ষা নরনারী 'নাঁধশেষে সমগ্র ভারতবাসীর 
মনে জেগে উঠতে থাকে । একই সঙ্গে উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্বামী 
[ববেকানন্দ তার ওজাপ্বনী বন্তৃতায় পাশ্চাত্য সমাজে এক আঁভনব আলোড়ন 
সৃষ্ট করে ফিরে এলেন। তার দাশাঁনক মতবাদের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, 
দেশপ্রেম ও রাজনোতক প্রেরণা ভারতবর্ষের একগ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
এক নতুন চেতনার সণ্টার করে । বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একাঁট সামান্যতম 
মানুষের মুন্তি না হওয়া পর্যন্ত সহম্রবার জন্মগ্রহণ করতে তন প্রস্তুত। এই 
প্রচণ্ড আত্মত্যাগের প্রেরণা, তার অকীন্নম দেশপ্রেম ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে 
তুলবার জন্য আকুল আহ্বান দেশটাকে সৌঁদন প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল । 
নব-চেতনায় উদৃবুদ্ধ নারীও সেই জাগরণে সাড়া দেবার জন্য উৎমূক হয়ে উঠে- 
ছিলেন। উনাবংশ শতাব্দী তখন শেষ প্রান্তে । কিন্তু পর্দার প্রচণ্ড বাধা তখনও 
তাকে কঠিন শৃঙ্খলে বেধে রেখেছে, তার অগ্রগ্কাতিকে ব্যাহত করেছে । উচ্চ- 
শিক্ষার প্রেরণা ও আত্মাবশ্বাস তখনও দানা বেধে ওঠোন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাঁচশ বছরে নারীরা ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রচেষ্টায় কঠিন লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলে 
দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতার বিজয় আঁভযানে যোগদান করেন। 

[বংশ শতাব্দীর প্রথমাঁদকে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কার ধীরে ধারে অপসৃত 
হচ্ছিল। শত বাধা বিঘ্বের মধ্য দিয়ে নারী-প্রগাঁত যতই বিস্তাঁত লাভ করে 
ততই নারীসমাজ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে । তাদের মধ্য থেকে এন" একটি 
উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকাশিত হয় রাজনোতিকগগনেও ৷ পরাধীনতার কলঙ্ককালিমা 
দেশ মাতৃকার ললাট থেকে মুছে ফেলে তারাও কৃচ্ছসাধনায় যোগদান করতে 


এ নগরীর নারী কথা ১২৭ 


থাকেন অধিক সংখ্যায় । মানাসক ও সামাজিক বিপ্লবের সুযোগ পেয়ে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে বোঃয়ে এলেন প্রথম নারী, প্রাতভাশালিনী সরলাদেবী চৌধুরানী। কেবল- 
মান্ত নারীমহলে নন, সমগ্র জাতিরই তিনি সোঁদন একজন আগ্রবাহনী নেত্রী। 

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও দেশপ্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিতা ভাগনী 
নিবোদতা এসে যোগদান করলেন অরাবন্দের বিপ্লবী দলে ১৯০৩-এ। 
ভারতবর্ষের মুন্তি আন্দোলনে তাঁর অমূল্যদ্রান চিরস্মরণীয়। প্রাতিভা ও হৃদয়ের 
সমন্বয়ে অপ্ব তেজময়ী এই নারী। ১৯০২-এর জুলাই মাসে দ্বামীজীর তিরোধানের 
পর 1নবোদতা বোঁরয়ে পড়লেন “সম্রযাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী 
বিবেকানন্দ” [ছিলেন তার দ্বদেশপ্রেম প্রচার করতে । গুরুর আদর্শে উদৃবুদ্ধ হ'য়ে 
এই পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করার প্রয়াসের ভিতর অসামান্য কীতি রেখে 
গেছেন নিবোঁদতা । তার সঙ্গে পারচয় হয় ঠাকুরবাড়ীর সরলাদেবী ও বালিগঞ্জের 
কয়েকজন ইংরেজ শাসনে অসাহঞু। তেজত্বী লোকের সঙ্গে । এরমধ্যে থেকে 
একটা গৃপ্তসাঁমীতির আবহাওয়া সৃষ্ট হয়। তাতে ঝারিষ্টার পি. মিত্র এবং 
নিবেদিতা সংযুস্ত ছিলেন। সরলাদেবীর শরার চর্চার কেন্দ্র ছিল। ইংরেজের 
বরুদ্ধে ভারতবাসীর শান্ত, সাহস ও বাঁধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে তান যখন বেষ্বাই-এ 
তাঁর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথঠাকুরের কাছে যান তখন তার সঙ্গে সেখানে অরাবিচ্দের 
পরিচয় ঘটে। 

১৯০২-এর শেষের দিকে অরাবন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে এক- 
খাঁন পাঁরচয়পন্ত দিয়ে পাঠিয়ে দেন সরলাদেবীর কাছে যাতে সরলাদেবী 
তাকে গুপ্তসামাঁত স্থাপনে সহায়তা করেন। সরলাদেবী একাজ করেছিলেন। 
কলকাতায় এসে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারষ্টার পি. 'মন্রের পাঁরচয় 
হয়। বহু পান্রকা ও কাগজে নিবোদতা জলন্ত ভাষায় প্রবন্ধ লিখে ইংরেজ 
বন্ধেষ ছাঁড়য়ে দিতে লাগলেন। ১৯০৫-এর ২০ জুলাই জানা যায় যে, বুটিশ 
পালমেন্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে অনুমোদন করেছে। ১৬-অক্টোবর 
বঙ্গভঙ্গ হয়। হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সহ সুরেন্দ্রনাথের আবেদনপন্ত 
ব্থ হয়ে যায়। দ্বদেশী আন্দোলনের আগুন দেখতে দেখতে ছাড়য়ে পড়ে। 
সমস্ত বাংলাদেশ ক্ষেপে উঠল । নেতারা দেশী 'জীনস বর্জন ও স্বদেশী 
জানস গ্রহণ করতে জাতিকে আহ্বান করেন। স্বদেশী আন্দোলনে শহর থেকে 
গ্রামের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। 

অরাবন্দের গুপ্তসামীতি কাজ করে চলে। নিবোঁদতার বাগবাজারের বাসা 
তখন গুপ্তসমাতর একটি কেন্দ্র। ছেলেদের শোনাচ্ছেন তান বিবেকানন্দের 
বন্রনির্ধোষ আহবান ঃ “তোমার দেবতা চায় আজ তোমার জীবন বাল, আজ থেকে 
পণ্ঠাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার জননী জন্মভূমি।” 


১২৮ এ নগরার নারী কথা 


এই বিপ্লবের আহ্বানে তরুণদল উৎসাহে সাড়া দিয়ে উঠলো। ওাঁদকে 
স্বদেশী পণ্য উৎপাদনের জোয়ার গলা । ১৯০৫ -এ বাঁপন পালের চরমপন্থী 
প্রতিষ্ঠান "স্বদেশী মগুলী” স্থাপিত হয়। এ-বছরের ডিসেম্বরে প্রত্ম-অব-ওয়েলস 
( পরে রাজা পণ্চম জর্জ । কলকাতায় আসেন, তার পূবেই স্বদেশী মগুলা তার 
আভনন্দন বর্জনের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্গভঙ্গের পর ১৯০৬-এ অরাবন্দ 
ঘোষ বরোদা ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ঘটনা- 
লোত দুত প্রবাহত হয়ে চলল । ১৯০৬-এর মার্চ মাসে কলকাতার 'বপ্লবীদের 
মুখপন্র 'যুগান্তর' পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয় । সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯০৬ 
এর ১৪ গ্রাপ্রল বারশাল সম্মেলনে অরবিন্দ প্রতাক্ষ করলেন ছোটলাট ফুলারের 
দমননীতির প্রচণ্র্প। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তোলার অপরাধে "চিত্তরঞ্জন গুহ 
ঠাকুরতাকে পুলিশ নির্দয় ভাবে প্রহার করে এবং পুলিসের অত্যাচারে সম্মেলন 
ছন্ুভঙ্গ হয়ে যায়। খারশাল থেকে ফিরে এসে অরাবিন্দ 1নবোদতার কাছে 
ঠনজের সংক্পের কথা ব্যস্ত করলেন । ফুঁলার হত্যার আয়োজন চলে যুগান্তরের 
আড্ডায়; অরাঁবন্দ প্রবন্ধ লিখে চলেন সাকুয় প্রাতিরোধ সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরমূ 
কাগজে । 

১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সুরাটে কংগ্রেস দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়__নরমপন্থী 
ও চরমপন্থী । এ বছরেরই জুলাই মাসে 'যুগ্ান্তর'-এর একটির প্রবন্ধের জন্য 
ভূপেন্দ্রনাথের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। িনবেদতার উপর প্রালশের কড়া 
নজর লক্ষ্য ক'রে তাঁর হিতৈষীগণ তাকে বোঝালেন যে, তান কারাগারে বা 
[নবাসনে গেলে দেশের কাজ কিছু করতে পারবেন না; বরং 'কছুঁদনের জন্য 
ভারতবর্ষের বাইরে গেলে, সেখান থেকেও এদেশের জন্য অনেক কাজ তিন 
করতে পারবেন। এই কথানুসারে নিজের একান্ত আনিচ্ছাসত্বেও দু'বছরে জন্য 
নিবোঁদতা ১৯০৭-এর আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯০১-এর 
জুলাই মাসে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে এসে পৌছালেন। তার কলকাতায় আসবার 
1কছুদন আগেই অরাবন্দ মুন্ত পান। ১৯৯০৯-এর ১৯-জুন অরাঁবন্দ 'ক মযোগিন 
পান্রকা প্রকাশ করেন। ১৯১০-এ তান এ-্পান্রকার সমস্তুভার নিবোদতার 
হাতে তুলে 'দিয়ে চলে যান চন্দননগরে । ১৯১১-নবোদিতার মৃত্যু হয়। 

অগ্রিযুগের অধ্যায় ১৯২১-এর আগে পর্যন্ত । ১৯২১-এ হয় অসহযোগ 
আন্দোলন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারীর যোগসূত ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে। 
১৮৮৬-তে যে জাতীয় কংগ্রেস জন্ম নেয়, ১৮৮৯-এর বোদ্বাই আঁধবেশনে সবপ্রথম 
ভারতীয় নারী যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে যান ডাঃ কাদাস্বনী গাঙ্গুলী 
ও মহি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী। কাদাস্বনী গাঙ্গুলী ১৮৯০ 
সালের কলকাতা আঁধবেশনে কংগ্রেস সভাপতিকে একটি বন্তৃতা দিয়ে ধন্যবাদ 


এ নগরীর নারী কথা ১২৯ 


জ্ঞাপন করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মাঁহলাদের মধ্যে স্বদেশী প্রচার ও আত্ম- 
নির্ভরশীলতা প্রচারের চেষ্টা করেন। বহুঁদন তানি 'ভারতী' এবং 'ভারতী ও 
বালক” পান্রিকার সম্পা্দিকা ছিলেন। এই পান্রকার মধ্যাদয়ে এবং তার 'সাথ" 
সামাঁতর'-র সহায়তায় তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা দিতেন । ১১৯২১-এ গান্ধীর 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিলাতী 'জানস বর্জন 
এবং খদ্দর ও অন্যান্য স্বদেশী জীনসের মধ্য দিয়ে নিজেরা দ্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া। 
মহাত্মগান্ধীর নেতৃত্বে এই রাজনোৌতক গণআন্দোলন ভারতীয় নারী জাগতির 
ইতিহাসের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগসাঞ্ধী। 

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর করেছিলেন নারী শৃঙ্খল মোচনের সূচনা । গ্ান্ধীজীর 
দীক্ষায় নারী এবার জাতির কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়ি 
নিয়ে একসাথে চলতে প্রেরণা লাভ করেন। ১৯২১-এর এই অসহযোগ 
আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহবানে যে সমস্ত নারী প্রথম অগ্রণী হয়ে দেশ 
সেবার কাজে জনগণের মধ্যে নেমে এসে কারাবরণ করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 
দেশবন্ধুর স্ত্রা বাসন্তী দেবী ও ভগ্রী উমিলাদেবী। নারীদের মধ্যে জাগরণের স্বাড়া 
পড়ে গেল, শুধু অই নয়, কাতারে কাঙারে তরুণ কর্মীর দল এ-আন্দোলনে 
ঝাঁপয়ে পড়ে জেলখানা ভরে ফেললেন। 

১৯২৮-এ এল সাইমন কাঁমশন। গ্াহ্ধীজী ও কংগ্রেস-এ কামিশন বয়কটের 
1সদ্ধান্ত নেয়। এর কারণ, এর মধ্যে কোনো ভারতীয় প্রাতানাধ ছিলেন না। 
শুরু হল 'সাইমন ফিরে যাও আন্দোলন। মেয়েদের মধোও দারুণ [ক্ষোভ জেগে 
ওঠে । এ-বছরেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস অধিবেশন। অরাবন্দের 
দাদা কাব মনোমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষ এবং শুরু দেন এগিয়ে আসেন, 
মেয়েদের মধ্যে রাজনৌতিক চেতনা জাগাবার কাজ করণে থাকেন। লাতঞা 
ঘোষ যে কেবল সাইমন কমিশন বয়কট ও বেখুন কলেজের হরতালে অংশগ্রহণ 
করেন আই ন:, সংগঠনের একটা বরাট দায়ত্ও ঠার উপর ছিল। তান সে 
বছরের কংগ্রেসে নারী ন্বেচ্ছাসোবকা বাঁহনীর ভারপ্রাপ্তা ছিলেন। সমগ্র 
ঘ্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসৌঁবকা বাহিনীর সবাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং সুভাষ চন্দ্র বসু। 
তার অধীনে দ্বেচ্ছাসেবক ও দ্বেচ্ছাসৌবকা বাহনী সমান পদক্ষেপে সোঁদন কংগ্রেস 
সভাপাঁতি পাঁওত মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে বিরাট শোভাযান্রা ক'রে হাওড়া 
স্টেশন থেকে কংগ্রেসমগ্ডপ পরস্ত মার্চ ক'রে চলোছিল। প্রকাশ্য রাস্তায় এনে 
জনসাধারণের ছামনে দিয়ে এমনভাবে মার্চ করে চলে যাওয়া তখনকার দিনে ছিল 
নারীর পক্ষে একটা অসীম দুঃসাহসের কাজ । 

নারী জাগনণের ফন্পু নদী এবার আত্মবিশ্বাস ও স্পর্ধা নিয়ে বাইরে এসে 
সবসমক্ষে বয়ে যেতে শুরু করেছে, যঁদও গতি তার তখনো ততটা দুত নয়। মেয়েরা 

৯ 


১৩০ এ নগরীর নারী কথা 


একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল জনসেবার কাজে । তারা ঘরের কাজও 
করতেন, লেখা পড়াও শিখতেন, আবার ঘরের বাইরে গিয়ে রাজনৌতিক আন্দোলনেও 
যোগ দিতেন । কংগ্রেসের এঁ স্বেচ্ছাসৌবকাদল নিজেদের পশ্চাতে দলে দলে 
কর্মী মেয়েদের আহ্বান জানিয়ে দলের বিস্তার বৃদ্ধি করতে লাগল। ১৯২৮-এ 
কলকাতায় কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) 'ছান্রীসংঘ' প্রাতিষ্ঠা করে ছাত্রীদের মধ্যে 
রাজনোতিক দৃঁষ্টিভাঙ্গ গ'ড়ে তোলার প্রয়াস পান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঢাকাতে 
লীলানাগ এর আগে থেকেই তার রাজনোতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন কাজের 
মধ্যাদয়ে মেয়েদের সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। 

১৯৩০-এ আরন্ত হয় লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন, স্বয়ং গান্ধীজী পাণ্ড 
আঁভযান করেন। মেয়েদের কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সাঁমাত সংগঠিত হয়। 
মেয়েরা বাধভাঙ্গা প্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন । এবং আইন অমান্য 
করে দলে দলে কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আইন অমান্য 
আন্দোলনে নতুন অনেক প্রাতচ্ঠান বহু মাহলাকে দলে দলে আইন অমান্য করতে 
এগিয়ে দেয়। কাতারে কাতারে মাঁহলা কমা মহা উৎসাহে কারাবরণ করেন। 
১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আঁহংস আন্দোলনে যেমন সত্যাগ্রহী নারীরা বহুসংখ্যায় 
যোগদান করেন, তেমান অনেক বিপ্লবী মেয়েরাও ১৯৩০ থেকে সবস্বত্যাগ 
ক'রে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। ১৯৩০-এর ২৫ আগষ্ট কলকাতার 
ডালহাউসী স্বোয়ারে টেগার্৮”এর উপর বোমা পড়ে । 'বিপ্রবী মেয়েদের গ্রেপ্তার 
করা শুরু হয়। কলকাতার বীণাদাস গভর্নর স্ট্যানীলি জ্যাকসনকে গুলী করেন। 
১৯৩৮-এ গুপ্তসামীতি ভেঙে যায়! এরই সঙ্গে কষক ও শ্রামকদের মধ্যে 
সচেতনতা বাদ্ধি পেতে থাকে । মেয়েদের মধ্যে সন্তোষকুমারী গুপ্তা সবপ্রথম 
১৯২৬-এ শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। এরপর ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা 
নেতৃত্ব দেন কলকাতার বিখ্যাত মেথর ধর্মঘটের! আরো পরে বীণাদাস, 
সুধারায়, মৈন্রেয়ী বসু প্রমুখ এগিয়ে আসেন । ১৯৪২-এ ঘ্বাধীনতা আন্দোলনের 
শেষ অধ্যায়ে এসে সাঁহংস ও আঁহংস বিপ্লবীরা মলেছিলেন এক ম্রোতধারায় ৷ 


হকতনস্গাতাল্ল নাবী লভ্যাগ্রহু ঙ্মিত্তি 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রথমাঁদকে খুব সীমাবদ্ধ 
হ'লেও সংগ্রাম যতই জাগরণের মধ্যে প্রসার লাভ করে ততই আধিক সংখ্যায় 
তাঁরা সাড়া দিয়ে এগয়ে আসেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময়ে প্রথম অগ্নিযুগের 
এবং ১৯১৯৪-র দ্বিতীয় আন্নিযুগের কৃচ্ছসাধনায় আতি অস্পসংখ্যক নারী সহায়তা 
করলেও তার প্রভাব কম ছিল না। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে যখন 
বাসন্তী দেবী, উ“মলাদেবী প্রমুখের প্রেরণায় নারী বাইরে এসে আন্দোলনে যোগদান 
করেন, তখন দেখা গেল এই অপেক্ষাকৃত সরলপথে দেশসেবা করতে অনেক 
নারী সহজেই প্রস্তৃত। ধারে ধীরে নারী জাগবণ বেগবান হ'তে থাকে । ১৯৩০ 
এবং ১৯৩২-এ এই জাগরণের বন্যা কূল ছাপিয়ে ক্রমশই উদ্বোলত হয়ে ওঠে। 
গাঙ্ধীজীর আহ্বানে সাধারণ নারী কাতারে কাতায়ে বোরয়ে এসে আন্দোলনে 
যাগদান করেন। 

১৯৩০-এ গাঙ্ধীজী নারীকে আঁহংসা আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা আধক 
যোগ্য বলে আখ্যা দেন। তাদের 1তাঁন 'বদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকোটিং করণে 
এবং আইন অমান্য করতে আহবান করেন । ভারতের নারী শত শত বছরের জড়তা 
কাটয়ে জেগে ওঠে । ১৯৩০-এর ১৩-মার্চ বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেস 
কমাঁ এবং কংগ্রেস নেত্রী কলকাতায় “নারী সত্যাগ্রহ সাঁমাত, নামে একাটি সমিতি 
গঠন করেন। এই সাঁমতি কংগ্রেসের বাইরে ছিল, সামাতির সভানেত্রী ছিলেন 
উাঁমলা দেবী, সহকারী সভানেন্রী মোহনী দেবী; জ্যোতর্ময়ী গাঙ্গুলী, নিস্তারণী 
দেবী, অলোকলতা দাস এবং হেমপ্রভা দাসগুপ্তা। যুগ্ম সম্পাদক শান্ত দাস 
€ কবীর) এবং িবমলপ্রতিভা দেবী; সমিতির সদস্যা- ইন্দুমতী গোয়েজ্কা, 
সরলাবালা সরকার, অন্বালকা দেবী, জ্যোত্া মিত্র, সঙ্জন দেবী, মানস নাঁলনী 
দেবী, প্রীতি দাস, সুষমা দাসগুষ্া প্রমুখ । সাঁমৃতিতে যোগদান করেন বহু বাঙালী, 
গুজরাটী, মারোয়ারী, পাঞ্জাবী, উত্তরপ্রদেশী, বিহারী প্রভাত। 'বাভন্ন প্রদেশীয় 
মাঁহলা সত্যাগ্রহ ক'রে বন্দীজীবন যাপন করেন। অবাঙালী মহিলাগণ প্রধানত 
ছিলেন কলকাতা নবাসী ৷ 

সাঁমীতির কাষধারা ছিল সভা ও শোভাযান্রা পারচাঁলিত করা, বিদেশী বস্ত্রের 
দোকানে এবং মদের দোকানের সামনে দাঁড়য়ে পিকেটিং করা। বড় বাজারের 
সদাসুখকাটরা, মনোহর দাস কাটরা, পচাগালি, সৃতাপটী, গ্রাযাপ্টস্্ীট, াদনী, 
রুসম্জ্রীট, বৌবাজার, নিউমার্কেট প্রভীতিতে বস্ত্রের দোকানের সামনে তারা পিকেটিং 


১৩২ এ নগ্ররীর নারী কথা 


করতেন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পুলসের কড়া দৃষ্টির সামনে । 
পুলিস তাঁদের দলে দলে গ্রেপ্তার ক'রে ভ্যানে তুলে 'িনয়ে চলে যেতো । 
পুলিসের ভ্যান সবসময়েই বড়বাজারে মজুত থাকত গ্রেপ্তার করার জন্য। কিন্ত 
পুলিস ও 'মাঁলটারীর ভয় দেখিয়ে নারীদের নিরস্ত করা যায়ান। পুলিস 
যতই কাঁঠন শান্ত দিয়েছে, নারীরা ততই মরিয়া হয়ে আরো দলে দলে এাঁগয়ে 
এসেছেন । 

শোভাযান্রার একাঁদনের ঘটনা--১৯৩০-এর ২২ জুন দেশবন্ধুর বাঁষক 
শ্রদ্ধাতাথ দিবসে সমস্ত কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারী ছিল। সেদিকে 
জুক্ষেপনা ক'রে 'নারী সত্যাগ্রহ সামাত' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে শোভাযারা 
পাঁরচালনা করেন। শোভাযান্রা চলছিল কলেজস্ত্ীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যস্ত। 
অসংখ্য পুলিস, সার্জেন্ট ও ঘোড়সওয়ার বোঁষ্টত বিরাট শোভাযান্ত্রা সোঁদন 
রণাঙ্গনের সৃঁষ করেছিল। কলকাতা শহরের বুকের উপর নারী তখন রণরা্গণী 
মৃতি ধারণ ক'রে সত্যাগ্রহীদের পদদলিত করতে উদ্যত ঘোড়াকে রুখেছেন তার 
লাগাম ধ'রে ঝুলে পড়ে ; আলুথালু কেশ তাদের খুলে পড়েছে, দেহমনের অসীম 
শান্ত যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে । পুলিশের নির্মম অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে 
রক্ষা করতে াবক্রমে আটকাচ্ছেন তাঁরা পুলিসের লািকে, ঘোড়াকে ও বেটনকে, 
ঘোড়সওয়ার পুলস ও সার্জেন্ট এমন অত্যাচারের নির্মমতা সম্রণ করতে বাধা 
হয়েছে । শোভাযান্রা এসে পৌগাল দেশবন্ধু পার্কে। নেখানেও পার্ক ঘেরাও 
করে দাঁড়য়ে আছে বৃটিশ শস্তি। 

জীবন তুচ্ছ ক'রে অগাণত নরনারী সৌদ্দন ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে পার্কের ভতর 
প্রবেশ করোছিল জলম্রোতের মতো ॥ সার্জেন্ট, ঘোড়সওয়ার ও প্যালস ঝাঁপিয়ে 
পড়ল তাঁদের উপর । নারী সৌঁদন অকু'তাভয়ে কখনো ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট 
হয়েছেন, কখনো শুয়ে পড়ে ঘোড়ার অগ্রগ্াত বার্থ করেছেন, কখনো পঠীলসের 
বেটনে আহত হয়েছেন। এভাবে উত্তেজত ও উদ্বোলত জনসমুদরের সামনে 
বস্তাগণ বন্তৃতা দিতে থাকেন। সভানেত্রী ডীশ্ললা দেবী তাঁর বন্তৃতায় দেশবন্ধুর 
জীবনের আদর্শ বান্ত করেন। এভাবেই এই সাঁমাঁতি নানান কাজের মধ্য দয়ে এগয়ে 
চলে। তদানীন্তন সময়ে কলকাতার এই সমিতির মধ্যে যাঁরা সন্তিয় অংশ গ্রহণ 
ক'রে ছিলেন তাঁরা হলেন-__সরলাদেবী চৌধুরানী, বাসম্তী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, 
উীর্মলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, মোহনী দেবী, জ্যোতময়ী গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা 
দত্ত, শান্ত দাস, বিমলা গ্রাতভা দেবা, ইন্দুমাতি গোয়েজ্কা, কল্যাণী দাস, শশীবালা 
দেবী, শাক্তঘোষ, বাণাদাস, কম্পনা যোশী, উজ্ব্বলা রাঁক্ষত, পারুল ও উষা মুখাও, 
শোভারাণী দত্ত, রেনু সেন, হেলেনা দত্ত, আভা দে, সুলতা নর, ইলা সেন, সুরমা 
মুখোপাধ্যায়, বেলা মিত্র, বনলতা সেন, নির্মলা রায় ও সুষমা রায়, সরয্‌ গুপ্তা, 


এ নগরীর নারী কথা ১৩৩ 


মীরা দাশগুপ্তা, বগলাসুন্দরী সোম, কমলা দাস, মায়াদেবী, চামেলী দেবী গুপ্তা, 
করুণা ঘোষ ( সাহা ) প্রসুখ। 

'নম্নালাখিত মাহলাগণ ১৯৩০-এর লবণ আইন অমান্য এবং ১৯৩২-এর 
আইন অমান। আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাবরণ করেন। কলকাতা জেলা 
€১৯৩০-সালের লবণ আইন অমান্য )-_ 


(১) নির্বারনী সরকার (২) সরোজ বাঁসনী সাহা 
(৩) ছায়া রানী দেবা (৪) সুরুণি গৃহরায় 
(৫) পস্পনন্দী (৬) লাবণা মি 

(৭) সুন্দরী দেবী (৮) গঙ্গা দেবী 

(৯) কিষেণ দেবী (১০) দেশকালী ছেত্রিনী 
(১১) নারায়ণী কাউর (১২) মালনা গুপ্ত 
(১৩) সরযৃবালা সেন (১৪) শোভনা রায় 
;১৫) সুবর্ণ সেন (১৬) গ্িরবালা রায় 
(১৭) কণকলতা দাস (১৮) শতদলবাসনী দত্ত 
(১৯) নন্দরানী ধর (২০) উজ্জায়িনী দেবী 
(২১) ইন্দুবালা দেকী (২২) দয়াকুল দেবী 
(২৩) আরতী মুখোপাধ্যায় (২৪) সুনীতি দাস 
(২৫) হিরম্ময়ী ঘোষ (২৬) শেখর বাসিনী সাহা 
(২৭) মায়া নন্দী (২৮) গোদাবরী সেন 
(২৯) ওয়াঁজিয়া বাই (৩০) সুপ্রভা দেবী 
(৩১) তারা দেবা (৩২) ভগবান দেবী 
(৩৩) যশোদা দেবা (৩৪) লীলাবতী দেবী 
(৩৫) যণুনা বাই (৩৬) পুষ্প বাই 

(৩৭) প্রমীলা বাই (৩৮) প্রিয়ম্বদা দেবী 
(৩৯) শৈলবালা দেবা (৪০) সরযূ দেবী 

(৪১) কুন্দরানী সুরিতা (৪২) সুরমা মুখোপাধ্যায় 
(৪৩) সুষমা মুখোপাধ্যায় (8৪) কমলা 'বশ্বাস 
(৪৫) মথুরা বাই (৪৬) সন্তোষ বাঁসনী গুহ 
(8৭) সোহম দেবী (8৮) বিন্দুবালা দেবা 
(৪৯) শান্তবালা দেবী (৬০) ক্ষীরোদ সুন্দরী দাসী 
(৬১) মনোরমা দাসী (৬২) আগ্লালিকা রায় 
(৫৩) মানদা সেন (68) সরলা চক্রবস্তাঁ 


(6৫) 'শউবাসনী গুহরায় (&৬) শান্তা দেবী 


১৩৪ 


(৫৭) 
(৫৯) 
(৬১) 
6৬৩) 
(৬৫) 
(৬৭) 
(৬৯) 
(৭১) 
(৭৩) 
(9৫) 
(৭৭) 
(৭৯) 
6৮১) 
(৮৩) 
(৮৫) 
(৮৭) 
(৮৯) 
(৯১) 
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লাবণ্যপ্রভা দেবা (৮৮) চপলা সেন 

অস্বা জান (৬০) দুর্গাবতাঁ দাশগুণ্তা 
কুন্দ মি (৬২) প্রীতলতা দাস 
সরলা সরকার (৬৪) সরস্বতী দাসগুপ্তা (মিত্র ) 
অরুণা দাসগুপ্তা (৬৬) আমিতা দত্ত 
সরযৃবালা দত্ত (৬৮) আভা দে 

ছায়া চট্টোপাধ্যায় (৭০) পুম্পরানী নন্দী 
সুরাচ সিংহরায় (৭২) সরষূ সেন 

সীতা ঘোষ (৭8) লক্ষীমাণ দেবী 
বসন্ত বেন (৭৬) যগুনা বেন 

রতন দেবী জেঠী (৭৮) লক্ষীদেবী কাপুর 
লক্ষীদেবী শমা (৮০) গঙ্গাদেবী মেহতা 
কোশলযা বেন (৮২) বজ্ঞেশ্বরী দেবী 
কৃষ্ণা দেবী (৮৪) দেওকালী দেবী 
সুন্দর বাই (৮৬) শান্তা বেন 
প্রমীলা বেন (৮৮) পুষ্পবতী বেন 
সর্বতী গুপ্তা (৯০) সঙ্জনদেবী মহনোত 
শ্রীমতী মহনোত 


কলকাতা 6১৯৩২) সালের আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেন-- 


(১) 
(৩) 
(৫) 
(৭) 
(৯) 
(১১) 
(১৩) 
(১৫) 
(১৭) 
(১৯) 
€২১) 
(২৩) 
(২৫) 


জ্যোত্া মত (২) গিরিজাবালা দত্ত 
রমা দেবা (৪) কুমুদিনী দাসী 
ব্রজরানী দেবী (৬) কৃষ্ণা মিত্র 
রুক্মিণী বেন (৮) হরি বেন 
বাচ্চ; বেন (১০) সরলাবালা দেবী 
রামকুমারী বেন (১২) লক্ষী আচার্য 
বিভা দত্ত (১৪) আনত দত্ত 
বিভাবতী দাসগুপ্তা (১৬) কোশল্যা দেবী 
লম্্মী দেবা (১৮) সঙজ্জন দেবী 
বাসম্তী দেবী (২০) বাণাপাঁণি পাল 
শীতলা কুমারী দেবী (২২) গোদাবরা দেবী 
পদ্মাবতী দেবী (২৪) সভদ্রা দেবী 


প্রভাবতী দেবী €(২৬) হীরামন বাব 


(২৭) 
(২৯) 
(৩১) 
(৩৩) 
(৩৫) 
(৩৭) 
(৩৯) 
(৪১) 
(৪৩) 
(৪৫) 
(৪৭) 
(৪৯) 
(৬১) 
(৫৩) 
(৫৫) 
(৬৭) 
(৫৯) 
(৬১) 
(৬৩) 
(৬৫) 
(৬৭) 
(৬৯) 
(৭১) 
(3৩) 
(9) 
(৭৭) 
(৭৯) 
(৬১) 
(৮৩) 
(৮৫) 
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হাঁজিমন্নোতা খাতুন 
সান্তনা রায় 
[বিনোদিনী ঘোষ 
শৈলবালা ঘোষ 
রাজেশ্বরী দেবী 
কুঞ্জরানী দাসী 
চন্দ্রবতী দেবী 
প্রীতিলতা ঘোষ 
অনা দেবী 

নালনী প্রকাশ ঘোষ 
গঙ্গাদেবী ক্ষেত 
বীণাপাঁণ সরকার 
সুনীতা বালা দাশগুপ্তা 
রাধারানী দে 

আঁনমা ভ্রাচার্য 
শান্ত নিয়োগী 
তারা দেবী খানা 
সত্যবালা দাসী 
কুমুদনী মন 
ইন্দ্ববালা দত্ত 
এলোকেশী দান 
দনুজদলনী গোস্বামী 
কুশাঙ্গনী বরাই 
ননীবালা দেবী 
দক্ষবালা দেবা 
মালনা দেবী 
শহীদা খান 
বাণাপাঁণ দেতু 
কমলরানী সরকার 
শৈবালিনী দেবা 


(২৮) 
(৩০) 
(৩২) 
(৩৪) 
(৩৬) 
(৩৮) 
(৪০) 
(৪২) 
(58) 
(৪৬) 
(৪৮) 
(&০) 
(৬২) 
(৫৪) 
(৫৬) 
(৫৮) 
(৬০) 
(৬২) 
(৬৪) 
(৬৬) 
(৬৮) 
(৭০0) 
(৭২) 
(48) 
(৭৬) 
(৭৮) 
(৮০) 
(৮২) 
(৮৪) 
(৮৬) 


১৩ 


সুলতা রায় 
আভারঙ্গী দেবী 
উজ্জরম বেন 

গোরী দেবা 
প্রভাবতী সরকার 
হোসেম্নেসা বেগম 
নালনী বালা মাই৩ 
মুমী দেবা 
কলালক্ষমী ঘোষ 
সরযূ দেবী 

কমলা রায় 
চপলাবালা সেন 
সরোজনী মি 
সুধারানী দে 

বীণা দাশগৃপ্তা 
যামনীসুন্দরী দাসী 
সরোজিনী সেন 
যশোদাবালা মল্লিক 
রাধারানী দেবী 
কমালনীা দেবা 
বীণাপাণী গোস্বামা 
পাঁরতোষ বালা দেবা 
সংশীলাবালা দেবা 
লীলাবতী কাপুর 
মাতবালা দেবী 
পদ্মাদেবাী 

কমালনী সরকার 
তারাদেবী বিদৃষী 
প্রভাবতী দে সরকার 
হোসেনারা বেগম 


এ-আলোচনাকে গুটিয়ে আনবার আগে কয়েকজন মাঁহলা কর্মীর সংাক্ষপ্ত 
পরিচয় রাখব ধাঁরা কলকাতার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নারীকমাঁঁ_ 


১৩৬ এ নগরীর নারী কথা 


(১) আভা দে--১৯৩০-এ নারী সত্াগ্রহ সাঁমাঁতর সঙ্গে যুন্ত হ'য়ে বেআইনী 
শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান ক'রে দাণ্ডত হন এবং প্রোসডেলী জেলে বন্দী 
থাকেন। কারাদও ভোগকরে ১৯৩০-এর নভেম্বরে মস্ত পান। ১৯৩২-এ 
আইন অথান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ২৬-এ জানুয়ারী মনুমেণ্টের 
তলায় স্বাধীনতা দিবস পালনের পতাকা উত্তোলন করার সময় গ্রেপ্তার হন। 
জেল থেকে মুন্তি পেয়ে বাইরে এসে কল্যাণী দাসের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 
বিপ্লবী কাজ করার সময় বহু বে-আইনী জিনিস ও অর্থ তার কাছে গচ্ছিত ছিল। 
সেগুলি লুকিয়ে রাখবার বিরাট দায়িত্ব তান সগবে বহন করেছেন । 

(২) আভা মজ?মদার--১৯৪২-এ কংগ্রেসের “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে 
যোগদান করাতে কারাদণ্ডে দাঁওত হ'য়ে প্রোসডেক্সী জেলে বন্দী হন। 

(৩) ইলা সেন--১৯২৯-এ কলযাণী দাসের ছাত্রী সংঘের সভ্য হন এবং 
তখন থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বাধীনতা দিবস পালন, রাজনোতিক 
সভা ও শোভাযান্লা প্রভাত 'বাভন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সন্রিয় অংশগ্রহণ করেন। 
১৯৩০-এ নারী সত্যাগ্রহ সাঁমতি'র পক্ষ থেকে বড় বাজারে বিলাতী কাপড়ের 
দোকানে পিকেটিং করেন, অিনান্সের [বরোধিতা ক'রে সভা ও শোভাযান্লায় 
অংশগ্রহণ করেন । ১৯৩০-এ জেলে সতীন সেন প্রভাতি রাজনৈতিক বন্দীদের 
উপর প্ীলস কমিশনার টেগার্টের প্রহারের প্রাতবাদে জেলে অনশন করেন। 
১৯৪৫-এ অল হীওয়া উইমেন্স কনফারেন্সে যোগদান ক'রেন, এবং দক্ষিণ 
কলকাতা শাখার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৬-এ কলকাতার দাঙ্গায় পাঁড়িতদেব 
উদ্ধার কার্ষে অংশগ্রহণ করেন! 

(৪) ইন্দুমতশ গোয়ে্কা- জন্ম ১৯১৪-এ কলকাতায় । ১৯৩০-এর 
“নারী সত্যগ্রহ সামাঁতর' পরিচালনায় আইন অমান্য আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ 
ছিল সব্রিয়। ১৯৩০-এর ২৪-জুন ন'মাসের জন্য গ্রেপ্তার হন। 

(&) উজ্জবলা মজ;মদার--১৯৩০-এ গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩১-এ গ্ান্গীজীর 
প্রচেষ্টায় মুস্তি পান। ১৯৪২-এ শুরু হয় শেষ জাতীয় সংগ্রাম 'করেঙ্গে ইয়া 
মন্নেঙ্গে । এ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬-এর 
ফেব্রুয়ারী মাসে মুস্তি পেয়ে 'ফরওয়ার্ড রক" দল গঠনে অগ্রসর হন। 

(৬) কল্যাণী দস (ভট্রাচা)_ ১৯২৮-এ 'ছাত্রীসংঘ' সংগঠনে যোগ দেন। 
এর সভানেতী 'ছলেন সুরমা মিন, সম্পাদক কল্যাণী দাস । পরবতাঁ সময়ে শ্বাধীনতা 
আন্দোলনে সক্রিয় ভামকা নেন। 

(৭) করুণা ঘোষ (সাহা )--১৯৪২এ-এ কংগ্রেসের 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' 
যোগ দেন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে প্রোসডোঁ্স জেলে বন্দী হন। 

৮) কমলা দাস--১৯১৩০-এ নিজের বাড়ীতে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় 


এ নগরীর নারী কথা ১৩শ 


দিতেন ও অন্যভাবে সাহায্য করতেন । ডালহাউাস স্কোয়ারের বোমার ঘটনা সম্পর্কে 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কস্তু প্রমাণাভাবে মুন্তি দেওয়া হয় । 

(৯) চামেল? দেবী গ্‌প্তা--১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে কলকতার 
'নারী সত্যাগ্রহ সাঁমীত-তে যোগদান ক'রে সভা ও শোভাযান্রা, পকোঁটিং করেন। 
জেলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেলে, সরকার প্রস্তাব করে, বণ লিখে দিলে তাঁকে মুন্ত 
দেওয়া হবে, কিন্তু এ-প্রস্তাবে তান রাজী হলেন না। শরীর তার ক্রমশঃ এত 
খারাপ হয়ে যায় যে, সরকার বাধ্য হয়ে অবশেষে তাকে 'বিনা শতেই গুন্ত দেয়। 
[কন্তু কয়েকদিন পরেই তান মারা যান । 

(১০) ছায়াগহ--১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের আহ্বানে 'নাষিদ্ধ 
সভা সাঁমাতিতে যোগদান করতে থাকেন। ১৯৪২-এর ১৫&ই আগষ্ট নিরাপত্তা 
বন্দীরূগে কারারুদ্ধ হলেন প্রোসিডেী জেলে । ১৯৪$-এ মস্তি পান। জেলখানার 
বন্দীদের মাতিয়ে রাখতেন তার প্রাণ স্পর্শকরা গান। 

(১১) বনলতা সেন--১৯৩৭ থেকে বন্দীঘুক্তি আন্দোলন", 'ছান্র ফেডারেশন: 
প্রভীতি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। “অল বেঙ্গল গালস স্টুডেপ্টস কাঁমাট'-র 
সম্পাদকা ছিলেন। ১৯৩১৯-এ সুভাষচন্দ্র বসু যখন ফরওয়ার্ড ব্রক দল পরিচালিত 
করেন, তান তাতে যোগ দেন--১৯৪২-এর আন্দোলনে একটি বে-মাইনী 
শোভাযান্রায় অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৪৬-এ মুক্তি পান। ১৯৪৬-এ 
কলকাতার দাঙ্গার সময় তিনি দাঙ্গা বিধবস্তদের মধ্যে রিলিফের কাজ করেন। 
নানান স্থানে শ্রীমক আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত হন। 

(১২) বিমলপ্রাতিভা দেবী--১৯২১-এ উঁমিলা দেবীর “নারী কণ্ন মান্দির'-এ 
যোগ দেন। ১৯৩১-এর ই-অক্টোবর মানকতলার ডাকাতি কেসে গ্রেপ্তার হন। 
১৯৩৮-এ মুন্তি পেয়ে ণনীথিল ভারত বন্দীগুন্ত আন্দোলন কামিট'র সম্পারদিকা 
নিযুন্তহন। ১৯৪১-এর ২৭-জানুয়ারী রাজদ্রোহমূলক ইন্তাহার রাখার আঁভিযোগে 
গ্রেপ্তার হয়ে দু'বছর কারাদপ্তের পর নিরাপত্তা বন্দীর্পে প্রোসডেলী জেলে বন্দী 
হন॥ ১৯৪৫-এর ২৭-সেশ্টেম্বর মুন্ত পান ও শ্রীমক অন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত হন। 

(১৩) বগলাসন্দরী সোম--১৯১২১-এ কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। 
বাসম্তীদেবী ও উিলা দেবী যখন পিকেটিং করে কারাবরণ করেন তখন তানি 
মোঁহনীদেবী, হেমগ্রভা মজুমদার প্রভ্তি নেীদের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন 
পরিচালনা করতে ক্রতে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। 

(১৪) নির্মলা রায় ও সুষমা রায়-দুই বোন। ১৯৩৮-এ নির্লা আর, 
এস. 'প._দলের সভ্য হন। ১৯৩৯-এ শনাঁখল বঙ্গ ভান ফেডারেশনের ছাত্রী 
সাব কাঁমাটর সভানেত্রী নিবাঁচিত হন। ১৯৪২-এর ৬-সেস্টেম্বর 'ভারত ছাড় 
আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা বন্দী রূপে তিনবছর প্রোসডেন্সী জেলে 


১৩৮ এ নগরীর নারী কথা 


থাকেন। ১৯৪৫-এ মুস্তি লাভের পর উত্তর কলকাতার নানান বস্তীতে 'নিরক্ষরতা 
দূর করার কাজে লিপ্ত হন। সুষমা রায় আগষ্ট আন্দোলনে সব্রিয় অংশগ্রহণ 
করাতে ১৯৪২-এ গ্রেপ্তার হন; প্রথমে প্রোসডেলী জলে নিরাপত্তাবন্দীরূপে আটক 
থাকেন এবং পরে বছরখানেক নিজগ্রামে দ্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৫-এ 
মুক্তি পান। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬-এ ভারতবধষের ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও ছাত্র 
বিক্ষোভে যোগ দেন। ১৯৪৬-এ শ্রীহ্ষ পা্রকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 

(১৫) বেলা মিত্র-_নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুী। ১৯৪৭-এ দাক্ষিণ- 
প্ব এীশয়ায় নেতাজী 'ঝাঁন্দী রোজমেন্ট'-এর আদর্শে তিনি 'ঝাঁলীর রানী বাহিনী 
গঠন করেন। ১৯৫০-এ শিয়ালদহ ষ্টেশনে এবং অন্যান্য কেন্দ্রে রাফউাঁজদের 
মধ্যে রীলিফের কাজ করতে গিয়ে আতারন্ত পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। 
১৯৫২-এর ৩১-জুলাই অকালে মারা যান। ১৯৫৮-এ তার জন্মাদনে 'বেলানগর' 
নামে একটি নতুন রেলওয়ে ষ্টেশন নিমিত হয় । ভারতবর্ষে ভারতীয় নারীর 
নামে রেলওয়ে ফেঁশন এই প্রথম। 

(১৬) মারা দাশগ,প্তা--১৯০৬-এ জন্ম । ১৯৩৭ এবং ১৯৫২-এ দু'বার 
বিধানসভার সদস্য নিবাচিত হন। ১৯৪৬-এ ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সভ্য হন। 
দাঙ্গাপীড়িতদের সেবায়, দুভিক্ষে, বন্যায়, আর্ত্রাণ কল্পে, বাস্তুহারাদের সাহায্যে 
তার সংগঠনমূলক কাজের অবদান অনেকখাঁন। ১৯৫৪ সালে সাংস্কতিক শুভেচ্ছা 
মিশনের সভ্যরূপে বাংলার তরফ থেকে চীন পারদ্রমণ করেন। কলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের সেনেটের এবং মাধ্যামক শিক্ষা বোর্ডের তিনি সদস্যা ছিলেন। 

(১৭) মায়াদেবী-_ রাজবন্দীবৃপে প্রোসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকেন। সম্ভবতঃ 
১৯৩৩-এ কলকাতার একটি বোডিং-এ অবস্থানকালে ভিনামাইট প্রভতিসহ 
গ্রেপ্তার হন। অন্ত্রআইন আনুযায়ী পাচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

(১৮) পারুল মহখাজাঁ ও উষা মখাজরশ--জম্ম যথাক্রমে ১৯১৫ এবং 
১৯১৮ সালে । ১৯২৯-এ কুমিল্লার সাংদ্ধাতিক সম্মেলনে পারুল মেয়েদের নিয়ে 
কলকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করেন। উষা 

লেন এর কর্মী। ক্রমে এ'রা দু'বোন 'অনুশীলন সামতি-তে যোগ দেন। 
১৯৩৪-এ উষা গ্রেপ্তার হন রাজবন্দীরূপে, ১৯৩৭-এ মুন্তি পান। ১১৩৫-এ 
পারুল টিটাগড় যড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭-এর এাপ্রল মাসে এই 
মামলার রায়ে তার তিনবছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৯-গাঙ্ধীজীর 
প্রচেষ্টায় তার মুক্তি হয়। 

(১৯) বাঁপা দাস (ভৌমিক )--১৯১১-এ জন্ম। ১৯২৮-এ বেথুন 
কলেজের ছাত্রী বীণা দাস অন্যান কমীদের সঙ্গে সাইমন কমিশন বন্নকট ও বেথুন 
কলেজে পিকোঁটং করতে উঠে পড়ে লাগলেন। এই বছরই কলকাতা কংগ্রেসের 


এ নগরীর নারী কথা ১৩৯ 


অধিবেশনে বীণা ও কল্যাণী দু'বোন স্বেচ্ছাসৌবকা বাঁহনীতে যোগ দেন। বীণা 
১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যস্ত কলকাতা কংগ্রেসের সম্পা্দকা পদে থাকেন। 
বেআইনী সভা করতে গিয়ে গ্রে্তার হন, প্রায় তিন বছর প্রোসডেলসী জেলে 
বন্দী থাকার পর মুন্তু পান ১৯৪৬-এ, ১৯৪৬ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত পাশ্চমবঙ্গ 
1বধানসভার সদস্য হন। 

(২০) সরঘ্‌ গ7প্তা--১৮৮৮-এ জন্ম । গ্ান্গীজীর আদর্শে প্রবুদ্ধ হ'য়ে 
সারাজীবন কংগ্রেসের কাজ ক'রে যান। ১৯৩০-এ 'সত্যাগ্রহী সোঁবকা দল'-এর 
অন্তভুক্ত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৪৫-এ মারা যান । 

(২১) সুলতা মিত্র (কর )--১৯০৭-এ জন্ম। ১৯৩০-এবং ১৯৩২-এ 
সমস্ত ভারত জুড়ে গাহ্ধীজী ও কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
রাজনৈ?তক কর্মাঁ শোভারানী দত্ত এব: কলযাণী দাসের প্রেরণায় তান ১৯৩২-এ 
আঁহংসা আন্দোলনে যোগ দেন। [বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে দাঁড়য়ে 
[পিকেটিং 'নাঁষদ্ধ রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করেন ; এর ফলে ছয়মাস 
সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৪-এ যুগ্বান্তর দলের হ'য়ে গ্রী'্ডলে ব্যাঙ্কের 
টাকা অপসারণের অপরাধে পুলিস তাকে ভবানীপুর থানায় চৌদ্দা্দন নির্জন কক্ষে 
বন্দী করে রাখে। 

(২২) শোভারান? দত্ত- জম্ম ১৯০৬ । ১৯৩০-এ ২৯-এ আগষ্ট ডালহাউাসি 
স্কোয়ারে বোমার মামলার সঙ্গে সম্পার্কত হিসাবে এবং ১৯৩৪-এ গর্ভনর আপ্ডার- 
সনের উপর আক্রমণের সন্দেহে গ্রেপ্তার হন। 

(২৩) হেলেনা দত্ত বিপ্লবী কাজ করতে গিয়ে ডোঁটানউ ক'রে তাকে 
1হজলী জেলে বন্দী করে রাখা হয় পাচ ব্ছর। ১৯৩৯-এ “ফরওয়ার্ড ব্রক-এ 
যোগ দেন। 


পোৌল্প্নভ্ডান্ দাস্সরিক্ডে সহিলান্র 


উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 
পারচালন কতৃপক্ষের চেহারার পাঁরবর্তন হল। একজন চেয়ারম্যান, একজন 
ভাইস চেয়ারম্যান, ৪৮ জন নিবাচিত কাঁমশনার নিয়ে গাঁঠত হয় কলকাতা পৌর 
সংস্থা। যাঁদও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাঁষ্টীস অব 'পিস্-দের নবাচন করার আঁধকার 
করদাতারা পেয়োছিলেন কিন্তু 'নিবাচিত পৌঁরসংস্থা ১৮৭৬ খীষ্টাব্দেই প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার কাজ শ্ররু করে দেয়। কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতার 
অগ্রগাতর কাজে "এগিয়ে চলতে থাকে । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পোরসংস্থার- 
প্রথম মেয়র হন দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাস। 

পরবর্তা সময় কলকাতা পৌরসভায় মহিলাদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং হেমলতা 
সরকারই কলকাতা পৌরসভার প্রথম মাহলা সদস্যা। তিনি ণেথুন কলেজের 
ছাত্রী ছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে মাহলাদের সংখা বৃদ্ধি হতে থাকে । 

১৯৬৭-৭০ খ্রীষ্টান্দের পর ১৯৮ শ্রীষ্টাব্ের ৩০ জুন কলকাতা পৌরসভার 
নিবাচন অনুষ্ঠিত হয় । এই নিবাচন যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মাঁহলা প্রার্থীকে দেখা 
যায় 'নিবাচন যৃদ্ধের মণ্টে। 'বাভন্ন রাজনোতিক দলের মধ্যে ছিল উত্তেজনা । 
সবদলের নেতৃত্বই চেয়োছিলেন মাঁহলা প্রাতানাধ। তাই ১৪১-ট আসনের 
মধ্যে ২৪টি আসনে মহলা প্রাথীরা নেমেছিলেন কোথাও সরাসাঁর, কোথাও ন্রিমুখী, 
বা চতুমুখী প্রতিদ্বন্দ্িতায়। ২৪ জন মাহলা প্রার্থার মধ্যে কংগ্রেস দলের ছিলেন 
চারজন মাহলা গ্রার্থা এবং বাকী আসনের মধ্যে ছিল যথাক্রমে সি. পি. এম, 
সি. পি. আই, ফরওয়াড" বক, আর. এস. পি এবং এস. ইউ. স. দলের প্রার্থীরা | 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, যে ১৮২৮ শ্বীষ্টাব্দেই পৌর প্রসাশনের সূচনা । ১৮৪৭ 
খীষ্টাব্ডে প্রথম সীমিত ভাবে পৌর প্রতিষ্ঠানের নিবাচন শুরু হয়। একথা প্বে 
উল্লিখিত হয়েছে । এরপরে বেশ কয়েকটি 'নবাচন হয়েছে, তবে ১৯৬৯-৭০ 
খ্ীষ্টাব্ষের পর আর কোন পৌরসভার 'নিবাচন হয়নি । 'িনবচিনে মহিলারা 
প্রাতনাধ 'হসাবে না এলেও পৌর প্রশাসনের দরজায় প্রবেশের আঁধকার ?কন্তু 
তাঁরা পেয়েছিলেন । পূর্বে উল্লিখিত হেমলতা সরকার মনোনিত সদস্যার সময়- 
কাল ১৯২৪ থেকে ১৯৩৪ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যবতাঁ সময়ে ( সঠিক সময়কাল সংগ্রহ 
করা সম্ভব হল না)। ১৯৩৪ শ্রীঙ্টান্দে পৌর প্রশাসনে প্রথম মাহলা অল্ডারমমান 
: পৌরমুখ্য ) হসাবে 'নিবাচিত হন মিসেস নেলী সেনগুপ্তা । এরপর অবশ্য 
কয়েকজন মাঁহলাকে 'বাভন্ন ক্ষমতা নিয়ে পৌর প্রশাসনে বিশেষ পদমর্ধাদায় 
দায়ত্ব পালন করতে দেখা গিয়েছে । 


এ নগরীর নারী কথা ১৪১ 


১৯৮৫ খ্বীষ্টাব্দের নিবচিনে চারজন মহিলা বির্বাচত হন। এদের মধ 
স. পি. আই. (এম ) দলের তিনজন । এরা হলেন-_মহুয়া ভট্রাচার্য, ( ১০১ নং 
ওয়ার্ড), অর্চনা ভট্টাচার্য (৯৮ নং ওয়াড), রজ্লা রায় মজুমদার (১২৮ নং 
ওয়াড)। বাকীজন কংগ্রেসই দলের আশা মাহাস্ত (৪8০ নং ওয়াড: ). 

বিজয়ী প্রাতীনাধরা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের হলেও চেতনা বিকাশের 
[দক 'দয়ে তাদের সমাজের প্রথম সারিতে বসানো যেতে পারে নিশ্চয়ই, কারণ 
তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অণ্চলবাসীর অনেক কাছের মানুষ । এই কজন 
নিবাচিত প্রাতিনাধর সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে জেনোছি তাদের 1ক্ছুকথা-_ 

মহুয়া ভট্টাচার্য ১৯৬৬ শ্বীষ্টাব্দে যুন্ত হন পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক মালা 
সামাত্র সঙ্গে । স্থানীয় অগণ্চল কমিটির তান একজন সক্রিয় সদস্যা। অর্চনা 
ভ্াচার্যও এই একই সাঁমাতির দীর্ঘাদনের সদস্যা । রত্রা রায় মজুমদার এই সমাতির 
সঙ্গে যুস্তু আছেন বশ বছর ধরে; তান আণলিক ক মাঁটর সম্পাদদকা এবং 
জেলা কাঁমটির সদস্যা। আশা মাহান্তি রাজনোতিক মণ্টে বলতে গেলে নতুন। 

এদের কাছে প্রশ্ন রেখোঁছলাম, তারা পৌরসভা 'নরবচনে দাঁড়ালেন কিসের 
প্রেরণায় । প্রতেকেই একবাকো উত্তর দিলেন-_পাটির 'সিদ্ধান্তেই ভারা এাগয়ে 
এসেছেন এবং তারা মনে করেন পাটির নীতির সঙ্গে নাগারক জীবনের সুখ 
সাচ্ছন্দ। প্রাতষ্ঠা করার পাঁবন্র দায়ত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। পাটির আস্থা 
এবং জনগণের আস্থা পালন করবার জন্য এরা সচেষ্ট। 

[নবাচিত প্রাতানাধ হসাবে করণীয় কাজ ক আছে জানতে চাইলে তারা 
জানান, মাহলা প্রাতানাঁধ হিসাবে আলাদা করে ?কছু করণীয় আছে, একথা 
চন্তা করা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ একজন পৌর প্রতিনাধি [হসাবে 
নগর উন্নয়নের স্বার্থে যে সমস্ত বিষয় করণীয় সেব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়াটাই 
প্রয়োজন । তবে, রাজ্য সরকারের সীমিত আথিক ক্ষমতার মধো সমস্ত সমস্যা 
সমাধান করে হঠাৎ নগর উন্নয়ণের পরিকল্পনা মাঁফক কাজ সম্পূর্ণ করে ওঠা 
বোধহয় সন্তঙপর হবে না। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্ততে এগোনো হবে এবং 
এব্যাপারে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। 

একজন মাহলা প্রাতানাধ 'হসাবে মাহলা সমাজের প্রাতি ক দায়িত্ব 
প্রাপালন করতে পারেন, এ-প্রশ্বের উত্তরে তাঁরা জানালেন, 'আগণুাল্ক ভাবে 
মাহলা সমাজের 'বাঁভন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান তো আমরা সব সময় করে 
আসাঁহ। সমাজের মাহলা 1নর্যাতনের বরুদ্ধে সামাগ্রকভাবে আন্দোলন ছাড়াও 
আগুলক সমস্যাগ্লর সম্মুখীন তো আমাদের হতেই হয় এবং এর সমাধানের 
চেষ্টাও আমব্া করে থাকি । তাই কাউীক্দলার 1হসাবে এব্যাপারে আলাদা করে 
ভাববার কিছু আছে বলে মনে হয় না। ১৯৯০ সালে কলকাতার পৌর 


১৪২ এ নগরীর নারী কথা 


1নবণচনে 'নিবাচিত মাহলা প্রাতানধির সংখ্যা & জন। এরা হলেন যথাকমে 
মহুয়া ভটীচার্য (১০১ নং ওয়ার্ড), অর্চনা ভট্রাচার্য (৯৮ নং ওয়াড" ), রত্রা রায় 
মজুমদার (১২৮ নং ওয়াড ) এবং জয়ন্্রী দেবনন্দী € &৯ নং ওয়ার্ড ) এ'রা 
সবাই সি. পি. এম. দলের মনোনীত প্রার্থা। কংগ্রেসই দলের আশা মাহাস্ত 
(৪8০ নং ওয়াড )। 

কলকাতার আজ বয়স তিনশো বছর। আর কলকাতা পৌরসভার বয়স 
অর্ধশতাব্দী আতবাহিত। পোর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা তার পুরাতন 
পোষাক পাণ্টে সেজেছে নতুন পোষাকে । আজ তাই এই কলকাতা মহানগরী 
হয়ে উঠেছে কল্লোলিনী । জব চার্ণকের সেই শ্রান্ত-সোম্য কলকাতাকে বোধহয় 
স্মৃতির পাতাতেই ফেলে রাখতে হবে। জনমুখর কলকাতার নারী-পুরুষ সবাই 
আজ এই শহরের বুকের উপর সমানতালে পা মিলিয়ে চলছে। 

কলকাতার নারীদের একটা বড় অংশ প্রাতাঁনয়তই কলকাতার বুকে সাড়া 
য়ে যায় তাদের কর্ম ব্যস্ততার । আজ বিংশ শতাব্দীর সভতার শেষ প্রান্তে এসে 
সভ্যতার আলোকে আলোকিত কলকাতার নারীরা প্রাতষ্ঠা করতে চাইছেন তাঁদের 
স্বাধকার। 'বাঁভন্ন দিক থেকে অর্জনও করেছেন তাদের আসন । আই প্রশাসনের 
ক্ষেত্রেও তাদের চাহিদা স্বভাবতই বোশ । প্রশাসনের কথাটা যখন উঠল তখন 
অগ্রাসাঙ্গক হলেও বলে রাখ, বর্তমানে সরকারী প্রশাসাঁনক 'বাভন্নস্তরে বেশ 
[কিছুসংখ্যক মাঁহলা আছেন এবং এদের মধ্যে কলকাতাবাসীর সংখ্যাই বেশী । 

প্বের কথায় ফিরে আঁস,_পৌরসংস্থায় আরও বোশ সংখ্যক মাহলা 
প্রাতানাধ পৌর প্রাতষ্ঠানের কাজে যুক্ত হতে পারলে মাঁহলা সাঁমাতির পক্ষেই 
মঙ্গল হবে। কারণ, সমাজ উন্নয়নের স্ার্থে পুরুষদের পাশে মাঁহলাদের অবাস্থীতি 
সুফলই 1দতে পারে। নারী-পুরুষের যৌথ শান্তি সমাজ উন্নয়নের পথকে মসৃণ করে 
তোলে। বর্তমান নারী সমাজ ?নজেদের সম্পর্কে যতই দাঁব করুন যথাযথ বিচারে 
দেখা যায় তারা আজও পিছিয়ে আছেন সমাজের বাভন্ন কর্মকাণ্ডে । তাই তো 
নারীকে এগিয়ে আসতে হবে বোঁশ সংখ্যায় । অনগ্রসর নারী সমাজকে এাগয়ে 
নিয়ে যাবার দাঁয়ত্ব নেবেন অগ্রণী মাহলারা। আর এ-ব্যাপারে কলকাতার 
নিবাচিত এ-সব প্রাতীনিধিরাই সহমত পোষণ করেছেন। 


সজ-সভিক্কা শু সাহিত্যে নাল্্রীল্া 

কলকাতার নারীসমাজের প্রগ্াতর কাল মূল 5ঃ উনাবংশ শতাব্দী । এ-সময়েই 
নারী তার আপন সন্তাকে অনুভব করতে শিখেছে একটু একটু করে । একই সঙ্গে 
বেশ কয়েকজন সমাজ সংকারক নারীর মধাদা অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টায় এগিয়ে 
চলেন নারী শিক্ষা প্রসারের কাজে । যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া কোন ধ্যান-ধারণাই 
কার্যকরী হতে পারে না। তাই সচনাতেই কয়েকজন উদারপচ্ছী মানুষ নারীর 
যুগ-যুগান্ত সযত্বে লাঁলত সংস্কার, 'বাধানষেধগ্ল থেকে বোরয়ে আসবার 
পাঁরবেশ সৃষ্ট্র কাজে এগিয়ে এলেন । তাঁরা পন্র-পান্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই 
মেয়েদের জ্ঞান বৃদ্ধ প্রসারের দায়ত্ব নেন। 'বামাবোধনী (১৮৬৩), অবলা" 
বান্ধব (১৮৫৯) মাসিক পান্রকা প্রকাশিত হল । বামাবোধিনীর মুখপান্রে 
লেখা হোলো- | 

প্্ীলোকদিগের সমুদয় বষয় লেখা হইবে ০2৮০৮, যাহাতে তাহাদের 
ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের 
উৎকৃষ্ট মনোবৃত্ত সকল উপযুন্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়--যাহাতে তাহাদের 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল হইতে পারে -**-*১০০-*১, 

এসব পন্র-পান্রকায় মাহলা কছু লোঁখকাও ছিলেন ; তবে এরা সকলেই 
ব্রাহ্মসমাজের ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'বামাবোধিনী” পান্রকার রৌপ্যজয়ন্তী সংখ্যায় 
(১৮৮৭) এমন যষোলোজন মাহলা লোখকার নাম পাওয়া যায় যাঁরা সবাই 
সে যুগের আলো কপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম পাঁরবারের ৷ হিন্দু সমাজের সমস্ত রকমের গোঁড়ামি, 
অন্যায় আচার-আচরণ, কুসংস্কারের 'বরুদ্ধে পান্রকাটি সোচ্চার ছিল । 

পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে মাহলারা পান্রকা সম্পাদনে হাত দিলেন । এসব 
পান্রকার প্রকাশের স্থান উত্তর কলকাতা । মাঁহলা সম্পাদত প্রথম সাময়িকপন্ত 
'বঙ্গমাহলা' । এই পাক্ষিক পান্রকাঁট 'খাদরপুর 'নবাঁসনী জনৈক মাহলার 
সম্পাদনায় ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ১-লা বৈশাখ (এাপ্রল ১৮৭০) প্রকাশিত হয় । 
ইাঁন হলেন ডবাঁলউ.1স. ব্যানাজাঁর ভাগনী মোক্ষদায়নী মুখোপাধ্যায় ॥ এ-পান্তিকাটি 
কস্তু মেয়েদের চোরকুঠরর দেয়ালে ছিদ্র করে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছে” 
প্রাঙ্গণের প্রথর আলোয় প্লাবত হওয়া তাদের মনঃপুত নয় । 

এ-সময়েই নারীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহী কিছু মহলা সম্পাদিত পন্রিকা 
অত্মপ্রকাশ করে । মাঁহলা পাঁরিচা?লত প্রথম মাসিক পাল্রকা 'অনাথিনী'-র প্রকাশ 
কাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৮৭৫ )। “ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ 
(জুলাই ১৯৮৭৭) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 


১৪৪ এ নগরীর নারী কথা 


জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বর্ণকুমারী দেবী, কাব অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও 

তাঁর সহধর্মিনী শরৎকুমারী চোধুরানী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। 

দ্বজেন্দ্রনাথ ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পান্নুকাটি পরিচালনা করেন। জো]তীরন্দ্রনাথের 

পত্রী পাহত্যানুরাগী কাদস্করীদেবীর অপমৃত্যুর € ৮ বৈশাখ ১২৯১১) সঙ্গে সঙ্গে 

পা্রকাটি বদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলে পন্রিকাটির দায়ত্ব নেন ত্বর্ণকুমারীদেবী । 

পরবাঁ সময়ে তাঁর দুই কন্যার উপর এর সম্পাদনার দায়ত্ব পড়ে। এদের 

কার্ধকাল"_ 

৮ম-৯ম ব--১২৯১-১২৯২ বঙ্গাব্দ-_স্বর্ণকুমারীদেবী-_'ভারতী, 

১০ম-১৬শ বর্ব--১২৯৩-১২৯৯ বঙ্গাব্দ স্বর্ণকুমারী দেবী--ভারতী ও বালক' 
(নামে প্রকাশিত হয় ) 

১এম-১৮প বর্ষ--১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ-_্বর্ণকুমারী দেবী-_'ভারতী' । 

১৯ম-২১ম বর্ষ-১৩০২-১৩০৪ বঙ্গাব্দ--হরন্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী--'ভারতী* । 

ই৩ম-৩১ম বর্ষ _১৩০৬-১৩১৪ বঙ্গাব্দ-_সরলাদেবী-'ভারতী?। 

৩২ম-৩৮ম ব্ষ_১৩১৫-১৩২১ বঙ্গাব্দ__্বর্ণকুমারী দেবী-_'ভারতী । 

৪৮ম-৫&০ম বর্ষ -১৩৩১-১৩৩৩ বঙ্গাব্₹-_সরলাদেবী-_“ভারতী”। 

'পারচারকা? মাঁসক পান্রকাট ১২৮৫ সালের ১লাজৈষ্য (৬ মে ১৮৭৮) 
প্রকাশিত স্ত্রীপাঠ্য মাঁসক পান্রকা ; সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । কয়েব্স বছর 
পর এর ভার পড়ে আধ্য নারী সমাজের পক্ষে কেশবচন্দ্রের জোচ্ঠা পুত্রবধূ বিদুধী 
ও সুলোথকা মোহিনী দেবীর উপর । 

'খীষ্টীয় মহিলা" মাসিক পন্রনিকাটি ১২৮৭-র মাঘ (জানুয়ারী ১৮৮১) 
প্রকাশিত হয়; সম্পাদক কুমারী কামনী শীল । পান্রকাঁটতে মাহলাদের রাঁচিত 
সহজবোধ্য গদ্য-পদা রচনা স্থান পেত। 

'বঙ্গবাসনী' পন্রিকাটি বঙ্গমাহলা সম্পা্দত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপন্র। 
এটি ১৮৮৩ সালের কলকাতার টাল অণ্ুল থেকে প্রকাশিত হয় । মোক্ষদাসুন্দরী 
রায়, সরোজনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, নিস্তারনী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্কামনী 
মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, অনুপমা দেবাঁ, কুসুম কামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
[বনোদমুখী দেবী, তরাঙ্গনী ঘোষ প্রমুখ লেখিকারা পান্তকাটিতে তাঁদের লেখায় 
ভারয়ে দতেন। 

“সোহা গিনী? মাসক পািকাঁটি ১নং গরানহাট স্ত্রীট থেকে ১২৯১-এর বৈশাখ 
(এাপ্রল ১৮৮৪) প্রকাশিত হয়; সম্পাদক ছিলেন কৃষরাঞজনী বসু ও 
শ)মাজনী দে। 

'বালক" ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এ্রীপ্রল ১৮৮৫) প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সহধার্মনী জ্ঞানদান।দ্দনী দেবীর সম্পাদনায় সচিত্র মাঁসক পান্রকা। 


এ নগরীর নারী কথা ১৪৫ 


শবরহিনী” প্রধানত গণ্পের মাসিক পান্রকা। ১১৯৫, কার্তিক € অক্টোবর ) 
সুশীলাবালা দেবী সম্পাদনায় ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখাজীঁ লেন থেকে প্রকাশিত 
হয়। 

পুণ্য সচিন্র মাসিক পাত্রকাটর প্রকাশকাল ১৩০৪, আশ্বিন ( অক্্রোবর 
১৮১৭ ); সম্পাদনার দাঁয়ত্বে ছিলেন মহবি দেকেন্দ্রনাথের পোত্রী হেমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীদেবী । হান ১৩০৭-৮ বঙ্গাব্দ পর্যস্ত এর সম্পাদনা 
করেন। 

'অন্তপুর' মাঁসক পাত্রকাঁট ১৩০৪, মাঘ (জানুয়ারী ১৮৯৮ ) শাঁশপদ- 
বন্দোপাধ্যায়ের "দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবীর সম্পাদনায় ( শুধুমাত্র মহিলাদের 
দ্বারা পরিচাঁলত ও লাখত ) প্রকাশিত হয় । দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এটি সাঁচন্র মাঁসক 
পান্ুকায় পারণত হয় । 


১৩০৭ মাঘ-_-১৩১১ (চতুর্থ-সপ্তমবর্ষের)-সম্পাঁদকা হেমস্তকুমারী চৌধুরী । 


১৩১১ জ্যৈষ্ট-ভাদ্রু ( সপুমবধের 6-৬ সংখ্যা) » কুমুদনী মিতু। 
১৩১১ আঁশ্বন-মাঘ ( ষ্-দশম সংখ্যা) ৮»  লীলাবতী মন্ত্র 
১৩১১ ফান্ুনচৈত্র ( একদ্রশ-দাদশ ) »  সুখতারা দত্ত । 


এবং ১৩১২ বৈশাখ । 

১৩২২, বৈশাখ ( এীপল ১৯১৫ ) রাজ মোহনী রায় সম্ভবত নবপধ্যায়ের 

'অন্তঃপুর' প্রকাশ করেন। 

উল্লাথত মাহলা সম্পাঁদত পান্রকাগ্ুুল উনাঁবংশ শতাব্দীর কলকাতার 
মাহলাদের প্রকাশিত পন্রিকা। বিংশ শতাব্দীতেও এর্‌প কিছু পান্রুকার প্রকাশ 
হয়। 

১৩০২-র আষাঢ় মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি 
বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'মুকুল' নামে বালক বালিকাদের উপযোগী সচিন্ত মাসিক 
পান্ুকাট প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৭) 
সম্পাদনার দায়ত্বভার গ্রহণ করেন শিবনাথ শান্্রীর কন্যা হেমলতা দেবী। 
১৩২৪-১৩২৬ বঙ্গার্দ (১৯১৮ মে-১৯১৯ জুলাই ) সময়ের সম্পা্দকা 
লাবণ্/প্রভা সরকার। চন্বিশ বছর চলবার পর প্রচার রাহত হয়। ১৩৩৫-এর 
বৈশাখ, এটি নবপধ্যায়ে প্রকাশিত হয়; সম্পাঁদকা শকুন্তলা দেবী। তৃতীয় বর্ষ 
থেকে বাসন্তী চক্রবতাঁর উপর জম্পাদনার ভার পড়ে, ১৩৪৮, পর্যন্ত তান সম্পাদনা 
করেন। 

“ভারত মাঁহলা পান্রকাটি ১৩১২-র ভাব্রু মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধামিনী 
সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; এটি ১৩ বছর জীবিত 'ছিল। 


'জাহ্বী” ১৩১১-র আষাঢ়মাসে নালনীরঞ্জন পাওতের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
১০ 


১৪৬ এ নগরীর নারী কথা 


হয়। এই মাসিক পন্তরিকাঁটর ১৩১৪-র বৈশাখে সম্পাদনার ভার পড়ে গিরীন্দর- 
মোহিনীদাসীর উপর । তিন বছর চলবার পর ( ১৩১৪-১৬ ) পন্রিকাটি লুপ্ত হয়। 

১৩১৪-শ্রাবণ মাসে “সুপ্রভাত” পর্রের উদয় । এই সচিন্র মাঁসক পন্রিকাটির 
সম্পাদিকা কৃষ্ণকুমার 'মন্রের কন্যা কুমুদিনী মিন্র (বসু)। 'সুপ্রভাতের'-কণ্ঠে 
এই কবিতাটি শোভা পেত-_ 

“সত্য সেবা ব্রতে [সদ্ধিলাভ কর 
নবশন্তি হদে ফুঁটিবে, 
একতা মঞ্ত্রের মঙ্গল ডোরে 
তন্দ্রা অলসতা ছু'টিবে |» 

মাহলা পরিচালিত মাসিক পন্নগুলির মধ্যে এর স্থান ছিল সবোচ্চ । নয় 
বছর চলবার পর এটি লুপ্ত হয়। 

'পৃহলক্ষমী” ১৩১৭-র আশ্বন শাস্তময়ী সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । 
এই মাসিক পান্রকাটি সম্ভবত "দ্বিতীয় বর্ষেই লুপ্ত-হয়। 

«ভারতলক্ষমী” সিন্ধু মাসিক পান্রকাটি ১৩১৭ চৈন্র যোগমায়া মাতাজী 
তগান্বনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 

্রেম ও জীবন' মাসিক পন্লিকাঁটি ১৩১৯-শ্রাবণ, হেমলতা দেবীর সম্পাদনায় 
১৯, ঈশ্বর মনত লেন থেকে প্রকাশিত হয়। 

সঙ্গীত বিষয়ক মাঁসক পান্রকা 'আনন্দস্জীত' ১৩২০- শ্রাবণ, প্রতিভা 
দেবী ও হীন্দিরা দেবীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩২৮-আষাঢ সংখ্যার 
পর এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন আশুতোষ চৌধুরী । 

বঙমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অসংখ্য ঘ্বষ্পায়ু পান্রকার জন্ম হয়। 
হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও নবজাগরণ ঘটে। এ-সমাজের 
মাঁহলারাও যথাসাথ্য উদ্যমে নানান সামাজিক পর্ল-পান্রকা প্রকাশ করেছেন। 
রাষ্ত্ীয় আন্দোলনেও তাঁরা পশ্চাৎপদ থাকেনান। এ-ধরনের পান্রকাও তারা বের 
করেছেন। তবে আঁধকাংশই স্থায়ীত্বলাভ করোন। সমস্ত পন্র-পাত্রকার তথ্য 
সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হ্প্পপাঁরসরে সম্ভব নয়; তবে দীর্ঘস্থায়ী বা উৎকর্ষের 
দিক 'দয়ে সাহত্যের হীতহাসে স্থান করে নিয়েছে এমন 'কণ্ছু পাকার নাম করা 
যেতে পারে । প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বাঁলকা বিদ্যালয় ও কলেজ 
থেকে কিছু পল্ন-পান্নিকার প্রকাশের কথা; যথা- সীতাদেবী সম্পাদত 'দীপালী, 
ফানুন ১৩২৭ ব্রা্ম বালিকা শিক্ষালয়-এর মাসিক পাত্রকা। ১৩৩৮ বঙ্গান্দের 
আঁশ্বন-এ সুধাদেবী সম্পাঁদত 'রৃপরেখা' ; পৌঁষ ১৩৩৯,এ জাহানারা চৌধুরী 
সম্পাদত 'বর্ণনারী” ; আশ্বিন ১৩৪৪-রাধারানী দেবীর “সোনার কা?১'; মাঘ 
১৩৪৫-এ শাস্তাদেবী সম্পাদত 'উৎসব' প্রভীতি। 


এ নগরীর নারী কথা ১৪৭ 


বাঙলার কথা ১৩২৮, ১৪-ই আঁশ্বন € ৩০-সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু- 
শচন্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় সাপ্তাহকটি প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন কারাবরণ 
করলে তাঁর স্ত্রী বাসম্ভতীদেবী ১২-শ সংখ্যা থেকে (২৩-াডসেম্বর ১৯২১) এ 
পান্তকার সম্পাঁদকা হন। তদানীন্তন উচ্চাঙ্গের এই পান্রকাঁটতে শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের বহু প্রবন্ধ 'বাঁভল্ব সময়ে প্রকাশিত হয়__“শিক্ষার বিরোধ", '্ঘরাজ 
সাধনায় নারী”, "সত্য ও মিথ্যা”, 'মহাত্মাজী' প্রভাতি । 

'নব্যভারত' মাঁসক পন্রখান দেবীপ্রসন্নরায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ জৈঠ্য 
মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বন দেবীপ্রসম্নের মৃত্যু 
হলে তাঁর পুন্ত প্রভাত কুমার রায়চৌধুরী এর প্রচার অব্যাহত রাখেন। ১২ ভাদ্ু 
১৩২৮ তাঁর মৃত্যু হলে এ বছরেই আশ্বন-কাঁ্তক যুগ্মসংখ্যা থেকে তাঁরস্ত্রী 
ফুল্লনালনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতের সম্পাঁদকা হন। তার সম্পদনার পান্রকাঁট 
১৩৩২ বঙ্গাব্দ (৪৩-শ বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল । 

“সেবা ও সাধনা” মাঁসক পাত্রকাঁটি ১৩৩০-র জৈষ্ঠ মাসে যাঁতপ্রসাদ 
বন্দোপাধ্যায় ও ইন্দ্র্নভা দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় বর্ষ থেকে 
পান্রকাণটি একা ইন্দ্রনিভা দেবীই সম্পাদনার ভার নেন। 


১৩৩০-এর আষাঢ় মাসে 'মাতৃমন্দির সচিত্র মাসিক পন্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়। অক্ষয়কুমার নন্দীর সম্পাদনায় ; মেয়েদের পক্ষে সবোতভাবে উপযোগী 
করে প্রকাশ করাই 'ছিল পাঁন্রকাটর উদ্দেশ্য । প্রথম পি বছর ( ১৩৩০-৩৪) 
সুরবালাদত্ত এবং পরবতী সপ্তম ও অষ্টমবর্ষের সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সুশীলা নন্দী এই 
পান্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। এরপর পান্রিকার প্রচার রাহত হয় । 

সন্তোষ কুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় শ্রামক" সাপ্তাহক পান্রকা ৯৩৩১-এ 
প্রকাশিত হয়। 

ব্ঙ্গলক্ষমী” ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ (১৯২৫, নভেম্বর ) সরোজনালনী দত্ত নারী- 
মঙ্গল সাঁমাতর মুখপর্দ্বর্প প্রকাশিত হয়। এই সচিন্ত মাঁসক পা্রকাঁট সব 
সময়ই মাহলা হস্তে পাঁরচালত হয়েছে । সমপার্দকাগণ,_-১৩৩২ অগ্রহায়ণ 
থেকে ১৩৩৩ চৈ্র-কুমুদিনী বসু, (বি. এ.); ১৩৩৪ বৈশাখ-কার্তিক লাতিকা বসু 
(ডি. ?লট্‌, অক্সন ); ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৫৫ কাতিক-হেমলতা দেবা 
( ঠাকুর ); ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ হেমলতা দেবা; শান্তা দেবী ও আরতি দত্ত। 

“অর্ঘ্য ত্রৈমাসিক পণিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৩৪, সম্পাদক 
প্রভাবতী পাইন ও আনিল ধর। 


আলোক সঞ্ঘের মুখপররূপে 'আলোক' মাসিকপন্িকাটি ১৩৩৬-এর কার্তিক 
মাসে প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । 


১৪৬, এ নগরীর নারী কথা 


'ুস্ত' সান সাপ্তাহিক সংবাদপদ্রাটর পরিচাঁলেকা তরুবালা সেন, প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল ৩০-শে ফান্ুন ১৩৩৭, শনিবার । 

'জয়ন্তরী' পান্রিকাটি প্রথমে ১৩৩৮-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলেও কিছুদিন 
পর থেকেই এট কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় । 

“অঙ্কুর ১৩৩৮ ( আগষ্ট ১৯৩১ )-এ প্রথম প্রকাশিত হয় রেঃ সুরেন্দ্রকুমার 
ঘোষ-এর সম্পাদনায় ৷ কন্তু চতুদশবর্ষ ( আগষ্ট ১৯৪৪) থেকে লাবণ্য প্রভা 
মল্লিক সম্পাদনার ভার নেন এই বালক-বালিকাদের জন্য মাসিক পান্রকাটির। 

'বুলবুল' চর্তমাসক পান্রকাটির প্রথম সংখ্যা বৈশাখশ্শ্রাবণ ১৩৪০-এ মহম্মদ 
হবিবুল্লা ও শমসুস নাহারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৩-এর বৈশাখ থেকে 
'এশট উচ্চাঙ্গের মাসকে পরিণত হয় এবং ১৩৪৬-পর্যস্ত পান্রকাটি জীবিত 
ছল । 

১৩৪০-এর শ্রাবণ, পারমল মিন্রের পাঁরচালনায় 'আগ্স্তুক' মাসিক পান্রকাট 
প্রকাশিত হয়। 

এডুকেশন গেজেট? সাপ্তাহিক বার্তবহ, ১৩৪১ বৈশাখ অনুর্পা দেবীর 
( কুমারদেব মুখোপাধ্যায় সহযোগে ) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । 

'রুপশ্রী” মাসিক পান্রকা ১৩৪১-এর কার্তিক, প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী বেলা দে 
( ঘোষ ) দু'বছর সুষ্ঠুভাবে পান্নিকাটির সম্পদনা করেন। 

জ্যোতগ্লাহাঁস সেনগুপ্তর সম্পাদনায় ১৩৪৩-এর শ্রাবণ, 'অনুভব ও সাহিতা, 
মাসিক পাকা প্রকাশিত হয় । 

“মন্দিরা” সাঁচন্র মাসিক পান্রকাঁটি ১৩৪৫-এর বৈশাখ প্রকাশিত হয়। প্রথম 
দশ বছর পান্রকাঁটর সম্পাদনার ভার মাহলা হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এদের নাম 
ও কার্যকাল, যথাক্রমে__-কমলা চট্টোপাধ্যায় ৫১৩৪৫ বৈশাখ-১৩৪৬ চৈন্র ), 
কমলা দাশগুপ্তা (১৩৪৭ বৈশাখ-১৩৪৯ শ্রাবণ ), ম্নেহলতা সেন ( ১৩৪৯ ভাদ্র- 
১৩৫২ অগ্রহায়ণ, কমলা দাসগুপ্তা (১২৬২ পৌঁষ-১৩৫৪ চৈত্র )। 

ধশক্ষা” মাঁসক পান্রুকাটি ১৩৪৭-অগ্রহায়ণ অধ্যাপক 'প্রয়রঞ্জন সেনের 
সহধনিণী স্বর্ণপ্রভা সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ; এট সম্পূর্ণ শিক্ষা বিষয়ের । 

“মেয়েদের কথা" (১৩৪৮-বৈশাখ ) মাঁসক পান্রকাঁটি কল্যাণী সেনের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩$৩-এ চতুর্থ বর্ষের পাকা প্রচারের পর এর 
[বলুপ্তি ঘটে। 

“অর্চনা, ১৩১০-এর ফাল্গুন প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫১-জ্ৈষ্ঠ ৪০ বর্ষের, 
চতুর্থ সংখ্যা থেকে এই মাসকপন্রের সম্পাদনার ভার পড়ে চিন্তা দেবীর উপর। 

'মাতৃভূমি' মাসিক পান্রকার &ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ( মাঘ ১৩৫২ ) থেকে 

:এআমিতা মজুমদার, এম. এ. সম্পাদনার ভার নেন। 


এ নগরীর নারী কথা ১৪৯ 


“পরিক্রমা খাতুসংকলনের প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩৫৩; সম্পাদক: 
কল্যাণী মুখোপাধ্যায় । মান্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

'মাহলা” ১৩৫৪ আধাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় বীণাগুহের এম. এ, 
সম্পাদনায় । 'ন্বতীয় বর্ষ থেকে কথা সাহাত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী 
আশাদেবী, এম. এ. সম্পাদকা নিযুস্ত হন। সম্পাদনা পারষদের সভানেমী 
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী । 

'মাহলামহল' পাক্ষিক পাকা ১লা আষাঢ় ১৩৫৪, অঞ্জলি সরকার এম. 
এ. ; কমলা মুখোপাধ্যায় এম. এ. ও গীতা বোসের যুস্ত সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 
১৩৫৫-এর ১লা আষাঢ় থেকে অঞ্জাল সরকার একই পান্রকার সম্পাদদকা 
হন। ১৩৫৬-র ১-ভান্রু থেকে গীতা বোস সম্পাদকা হন। ১৩৫৭ আষাঢ় 
থেকে এশট মাসিক পান্ীকায় পাঁরণত হয়। 

'সংগঠন' পাক্ষিক পান্রকাঁট ১৩৫৪-র ২রা শ্রাবণ শচীন্দ্রনাথ মিত্রের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৫৬৪-র -আঁশ্বন থেকে তার মৃত্যু হলে তৎপত্ী 
অংশুরানী মিন্র এর সম্পাদনার ভার নেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত 
সপ্তম সংখ্যা থেকে এট মাসিকপন্রে রূপান্তরিত হয়। 

নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় মাহলাদের সচিত্র সাপ্তাহক 
“বেগম' প্রকাশিত হয় ৩ শ্রাবণ ১৩৫৪ । এট মুসলমান নারীদের দ্বারা 'লাখিত 
ও পাঁরচালিত; প্রথম বর্ষের ১২-শ সংখ্যা থেকে নৃরজাহানবেগম একাই পিকা- 
খানি পরিচালনা করতে থাকেন। 

“শতাব্দী, মাসিক পন্াঁটর প্রথম প্রকাশ কাল, আশ্বন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ । 
সম্পাদক মুরারি দে ও সুজাতা ঘটক । 

'ললিতা' সাপ্তাহিক পান্রকা। সম্পাঁদকা অরুণা বসু। ১৯৪৭ সালের 
শেষার্ধে এর একটি মানত সংখ্যা বউবাজার, মডার্ণ আর্চ প্রেস থেকে মুদুত হয়ে 
প্রচারিত হয়। 

১৯৪৬-এর ২৩-জানুয়ারী মালবিকা দত্তের সম্পাদনায় 'তরুণের ত্বপ্ন' সচিন 
সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। পরে এট মাসিকে পরিণত হয়। 

১৩৫-শ্রাবণ বীণা হালদার ও বেলা ভট্াচার্-র সম্পাদনায় ছেলে মেয়ে 
সাঁন্র মাঁসক পন্রিকাঁট প্রকাশিত হয়। মাহ তিনটি সংখ্যা (মাঘ ১৩৫৫, 
শ্রাবণ ১৩৫৬) হয়। 

“ঘরে বাইরে' মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমতির মাঁসক মুখপন্ন অধ্যাপক ক্ষিতীশ 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহধিনী মঞ্ু্রী দেবীর সম্পাদনায় আশ্বিন ১৩৫৫-প্রকাশিত 
হয়। চার-পাচ সংখ্যার পর এ'র প্রচার রাঁহত হতে বাধ্য হয়৷ 

“একাল' সচিন্ন সান্তাহক । সপাঁদকা শিপ্রা গুহ । প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল 


১৫৬০ এ নগরীর নারী কথা 


মহলগ়া ১৩৫৫ ; মান দু"ট সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

শ্রীমতী'-_ডাস্তার 'দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈন্লের কনা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনার এই 
সচিত্র মাসিক পনিিকাটর প্রকাশ হয় ১৩৫৫-র কার্তিক মাসে । 

'জয়া” মাসিক পা্রকাটি ভূতপৃধ 'ঘরে-বাইরে'র সম্পাদিকা মঞ্জত্রীদেবী ১৩৫৬ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাসিক পন্িকা ১৩৫৫-তগ্রহায়ণ ?করণচন্দ্র দে চৌধুরীর সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ ১৩৫৬-থেকে এর ভার নেন অনুরূপা দেবী । 

১৯১৫ সালের ১-অক্টোবর প্রাতিভাদেবী ও হীন্দরাদেবীর সম্পাদনায়, ৬১ নং 
বৌবাজার স্ত্রী থেকে আনন্দসঙ্গীত পান্রকাটি প্রকাশিত হয় । 

১৯১৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মিস কে. এ. ব্রেয়ারের সম্পাদনায়, ৪১নং 
লোয়ার সাকুলার রোডের ব্যাপাটিম্ট ?মশনারী কর্তৃক 'মাহলাবাঙ্ধব প্রকাশিত হয়। 

কৃষফভবানী বিশ্বাসের প্রকাশিত 'মাহষ্যমাহলা" পান্রকাটি। 

মহিলা সম্পাদিত ইংরেজী পান্রকা-_ 

গু:০9০0০০$ মাসিক পাত্রকা ১৯১৪-সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে 
1+090270) 08101) এর সম্পাদনায় প্রকাশত হয়। 

10019, [61019281906 [২৪০০1৫+ মাসিক পান্নুকা ১৯১ -সালের জুলাই 
10155 1. 4৯. 13181£-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । 

“সু .৬৬ ০.১. 026 1০0০ মাসিক পান্রকাটি ১৯১৫ সালের মে-মাসে “100 
০106 ৬৬০08105 010015091) £55090০1961010+ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

44৯01১11071 ২1061)8 মাসিক পল্লিকাট ১৯১৫ সালের জুন মানে [155 
2. 0, 8010 এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের মাহলা সম্পাদিত কলকাতার যে সমস্ত পান্ুকা 
আছে তার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-_ 

'মালিনী'_ জানুয়ারী ১৯৭৯, সম্পাদিকা মায়া সিদ্ধান্ত, অক্তুর দত্ত লেন, 
কাঁলকাতা-১২। 

'সুকন্যা-_-১৯৮৪, সম্পাঁদকা, গীতা চৌধুরী, ইত্যাদি প্রকাশনী । 

'সানন্দা-১৯৮০, সম্পাদকা অপর্ণা সেন, ৯, প্রফুল্ল সরকার শ্ত্রীট 
কাঁলকাতা-১। 

'অহল্যা” _সম্পাঁদকা, চন্দনা িন্র, ৩, মাতিলাল মন্ত্র লেন, কাঁলকাতা-৫৪। 

'অঙ্গনা'--সমপাদিকা, 'দপ্তী ভট্টাচার্য, ১২০ বি, রাসাঁবহারী এভেনিউ, 
কিকাতা-২৯। 

'অয়ন'- পরিচালনার ভার 'অল হাওয়া ওম্যান এযাসোশিয়েশনের' উত্তর 
কলিকাতা । 


এ নগরীর নারী কথা ১৫৬১ 


চলার পথে'-_-সংপাদিকা কমলা মুখাজাঁ,১৮৮।২ বি. বি. গাঙ্গুলী স্কট, 
কিকাতা-১২। 

“ঘরে বাইরে'--সমপাঁদিকা প্রভাচ্যাটাজী, ১৮৮।২ বৌবাজার স্ক্রীট, কাঁলকাতা-১২। 

'মাহলা”-_১২৩/১ আপার সার্ুলার রোড, কাঁলকাতা-৬। 

'মাহলা বান্ধব'--১১/ডি, অরপুঁলি লেন, কলকাতা-১২। 

'মাহলামহল-_-১৬ এ ডাফ স্জাট, কাঁলকাতা-৬। 

“মহিলা মঙ্গল'_-২১ এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬। 

“মেয়েদের কাগজ-_-২৭ এ, তারক চ্যাটাজীঁ লেন, কাঁলকাতা- ৮। 

নারীজগৎ-_সম্পাঁদকা, হেনা চৌধুরী । ১০৯/২০ হাজরা রোড, কলকাতা-১৫। 

“সোভিয়েত নারী-_সম্পাঁদকা, মায়াসদ্ধান্ত, লোৌনন সরণী, কলিকাত!-১৩ । 

'একসাথে'_-১৯১৮ সালে (বৈশাখ ১৩৭৫ ) প্রথম প্রকাশ । সমপাদিকা, 
কনক মুখোপাধ্যায় । 

এবার আসা যাক লেখিকার কণায়। মাঁহলা [বিষয়ক পাঁঘ্কার প্রকাশকাল 
উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ। এ-সময় থেকেই কছু ?কছু লোঁথকার সন্ধান পাওয়া 
গেলেও এদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম সমাজের । জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর এক বড় 
সংখ্যক মাঁহলা সাহত্যচর্চা করতেন; এ+দের পাঁরচয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর 
আলোচনাতে উীল্লাথত হয়েছে। উনাঁবংশ শতাব্দী ও [বংশ-শতাব্দীর মাহলা 
কবি ও সাহিতিিকদের সম্পূর্ণ পরিচয় স্বল্পপরিসরে রাখলেও সমস্ত কিছুর উল্লেখ 
করা সন্তব হবে না। তাই কয়েকজনের উল্লেখ করা হোলো যাঁরা সাহিত্জগতে 
জায়গা করে নিয়েছেন। 

গিরীন্দ্রমোহনী দাসশ-_(১৬৫৮-১৯২৪ )১৮ই আগষ্ট কলকাতার 
ভবানীপুরে জম্ম । শৈশবেই কাব্যানুরাগ প্রকাশ পায়। কেউ নাম জিজ্ঞেস 
করলে তিন আধ আধ ভাষা বলতেন-__ 

আমার নামাঁট বাবু টাদা। 
পাখী মার, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাধা । 

দশ বছর বয়সে বিবাহ হয়। তার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী-“জনৈক 
হিন্দুর্মীহলার পত্রাবলী (১৮৭২), কবিতাহার (কাব্য, ১৮৭৩ ) 'ভারতকুসুম 
(কাব্য, ১৮৮২), “অশ্রুকণা' ( কাব্য, ১৮৮৭ ), আভাষ (কাব্য, ১৮৯০ ), 
'সম্বাীসনী” (এুতিহাঁসক নাটাকাব্য, ১৮৯২), “শিক্ষা” ( কাব্য, ১৮৯৬ ) 
'অধধ (কাব্য, ১৯০২), 'স্বদেশিনী (কাব্য ১৯০৬ ), "ঁসন্ধগাথা' ( কাবা, 
১৯০৭ )। 

কামিনণ রায়-_:১৮৩৪ সালের ১২-অক্টোবর জন্ম । আট বছর বয়সে তান 
প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রণীত “আলো ও ছায়া' 


১৫২ এ নগরীর নারী কথা 


প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 'জগত্তারণী সুবর্ণ- 
পদক' পান। ১৯৩০ সালে, ১৯-শ বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলনে সাহত) শাখার 
সভানেত্রী নিধাঁচিত হন। ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ তাঁকে 
অন্যতম সহকারী সভাপতি 'নিবাচিত করে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তার 
রচিত গ্রন্থতালিকা-_পনরমালা (কাব্য, ১৮৯১), পৌরানিকী' (কাব্য ১৮৯৭ ), 
'গুজন* ( শিশুরাজ্যের কাবতা, ১৯০৫ ), ধর্মপুণ্র' (গণ্প, ১৯০৭ ), 'অশোকস্মৃতি' 
(জীবনী, ১৯৯৩), "শ্রাদ্ধিকী” (শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কাবিতাগ্ন সংক্ষি্ত জীবন- 
চরিত ১৯১৩) 'মাল্য ও 'নমাল) (কাব্য ১৯১৩), অশোকসঙ্গীত 
( সনেট গুচ্ছ, ১৯১৩ ), 'অস্থা' (নাট্যকাবা, ১৯১৫ ), শসাঁতমা' ( গদ্যনাটিকা, 
১৯১৬ ), 50106 00500:61)05 ০07. 00. চ:0008610॥ 0৫ ০00: ভ010017 
(1918 ), 'বাঁলকা শিক্ষার আদর্শ--অতীত ও বর্তমান (নিবন্ধ, ১৯১৮ ), 
“ঠাকুরমার চিঠি" (কাঁবতা ১৯২৪) 'দীপ ও ধূপ* (কাব্য ১৯২৯ ), 'জীবনপথে' 
( সনেট গুচ্ছ, ১৯৩০ )। 

পৃস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা-_-নব্যভারত পান্রকায় [ সুপ্তশান্তর জাগরণ 
( প্রবন্ধ, ১৩৩২ ), 'ম' ( চিন্ন, ১৩৩২ ), আশ্বনীকুমার দত্তের 'বাঁশষ্টতা' (প্রবন্ধ, 
১৩৩২ 7, প্রবাসী" পন্রিকায় ['কৃষ্ভাবিনী নারীশিক্ষা মা্দর' ( অভিভাষণ, ১৩৩ ৭), 
পবদায়ের অথ (১৩৩৭ ), শ্রীহটে প্রদত্ত ভাষণ (১৩৩৮ ), 'সাঁহত্য ও সুনীতি? 
(প্রবন্ধ, ১৩৩৯ ), '্বরাট স্বাধীন” (১৩৪০ ), স্থাবরা, নবীনকম্মা” (১৩৪০), 
'রবীন্দ্র পরিচয় (১৩৪০), 'বুলবুলের প্রতি' (১৩৪১) ] এবচিন্রা' পন্রিকায় 
[ 'স্বগাঁয়া রামসুন্দরী দেবী” (জীবনী, ১৩৩৭ ), 'আত্মধারা (১৩৩৭ ), 'আজিকার 
মত' (১৩৩৭), “আনবাচন, আমার ভাষণ (১৩৩৭ ] 'বঙ্গলক্ষী” পান্রকায় 
[ ডাঃ কুমারী যামনী সেন (জীবনী, ১৩৩৯ ),'সেবিকা' (১৩৪০ ), “বোকথাকও, 
(১৩৩৭ )] 

মানক[মারী বস;--১২৭১ বঙ্গান্দে জন্ম, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী | 
তার রাঁচত গ্রন্থাবলী-প্রয় প্রসঙ্গ' (পদ্য, ১৮৮৪ ), 'বনবাসিনী' (উপন্যাস, 
১৮৮৮ ), বাঙ্গালীরমর্ণীদিগের গৃহকর্্ (সন্দর্ভ, ১৮৯০ ), কাব্য কুসুমাঞ্জাল 
( কাব্য ১৮৯৬ ), কণকাঞ্জাল (কাব্য, ১৮৯৬), 'বীরকুমার বধ, ( কাব্য, ৯৯০৪) 
'শুভসাধনা' (গদা-পদ্য, ১৯১১), পবভুতি' (কাব্য, ১৯২৭ ), 'সোনার সাথী, 
( কাব্য ১৯২৭ ), "পুরাতন ছবি” ( আখ্যায়িকা ১৯৩৬ ), কলকাতা বিশ্বাবদযালয় 
১৯৩৯ সালে তাকেই সব্প্রথম “ভুবনমোছিনী সুবর্ণপদক ও ১৯৪১ সালে 
জগত্তারণী সুবর্ণপদক দেয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্থে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তদানীন্তন 'প্রবাসী' 
অন্তঃপুর” 'ভারতী”, 'বঙ্গমহিলা' প্রভতিতে বেশ কয়েকজন লেখিকার সন্ধান মেলে । 


এ নগরীর নারী কথা ১৫৩ 


এ'রা-_প্রিয়ন্বদা দেবী, ভর্ণকুমারী দেবা, 'হরন্ময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, সরলা 
'দেবী, নিষ্তারণী দেবী, প্রসম্ময়ী দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, সুখলতা রাও, 
হেমলতা দেবী, হেমন্ত কুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মন্ত্র, সরোঁজনী দেবী, অজাসুন্দরী 
দেবী, লজ্জাবতী দেবা, কুমুদেন্দু দেবা, প্রসম্নতারা গুপ্তা, মরকত দেবী, পূর্ণশশীদেবী, 
সরোঁজনী বসু, মিসেস আর. এস. হোসেন, প্রমীলাবালা দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী, 
মনোরমা দেবী, নীরদবাসিনী বসু, বসম্তকুমারী বসু, নিরুপমা দেবী, শাস্তিময়ী দেবা, 
পৃম্পমালা দেবী, হেমাঙ্গনী দেবী, মাতাঙ্গনী দত্ত মজুমদার, ইন্দুবালা দেবী, কুলদা, 
দেবী, সুবাসিনী প্লেহানবীশ, ননীবালা দাসী, প্রেমবালা দত্ত, সরলা দত্ত, রাজলম্ষ্মী 
ঘোষ, কাদাস্থিনী দত্ত, সুরুচিবালা দাসগুপ্তা, অসীমাসুন্দরী সেন, মৃণালিনী রাহা, 
আয়সা খাতুন, সুখদ। গুপ্তা, জ্ঞানবালা দেবী, সতারানী গুপ্তা, অন্নপূর্ণ। দেবা 
কাণ্চনমালা দেবী প্রমুখ । বংশ-শতান্দীর লোঁখকা যথাক্রমে লীলা মজুমদার, 
আশাপূর্ণা দেবী, প্রভাবতী দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, শাস্তি দেবী, সরলাবালা সরকার, 
কনক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । 

এ-শতান্দীতে নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। তাই লোথকার সংখ্যাও 
ক্ুমশঃ বৃদ্ধির দিকে । মোটাগুটিভাবে বলা যায় কলেজ পাঠের সময় থেকেই 
কলকাতার মেয়েরা সাঁহতাচর্চা শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের 
পাতায় বেশ ?কছু ছান্রীর সাঁহত্য জীবনের হাতে থাঁড় হয় এবং তাঁরাই ক্রমশঃ 
ছোট-খাটো, এমনাঁক দৈনিক, মাসিক পন্রিকায় জায়গা করে নিচ্ছেন। তবে 
অনেকেই স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন না। এই কারণেই শ্বষ্পপাঁরসরে 
নামোলেখ করা সম্ভব হোলো না। তাই এাবষয়ে আলোচনার আপাতত 
পরিসমাপ্তি। 


বিশ্বাননহনভ্ডাল কথা 


১৯৯০ সালে কলকাতার বয়সকাল িতনশো বছর এবং একই সঙ্গে পশ্চিম- 
বঙ্গের বিধানসভার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়ে গেল কয়েকদিন আগে । 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
হলেও সম্পূর্ণভাবে 'নিবাচিত জনপ্রাতানাধদের নিয়ে পাশচমবঙ্গে বিধানসভা গাঁঠিত 
হয়; সে-সময়ে অবশ্য আমরা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিলাম । সে সময়কাল 
ধরে পশ্চিমবঙ্গ 'বিধানসভার বয়স পণ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯৮৭ সালে। 
অনিবার্ধ কারণে সুবর্ণজয়স্তী অনুষ্ঠান অবশ্য পিছিয়ে পড়েছে । ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইন অনুসারে জনসংখ্যার মান্র ১৩৫ শতাংশের ভোটাধিকার ছিল । 

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের আইন পাঁরষদের ইতিহাস প্রসঙ্গরমে আলোচিত হতে 
পারে । এ-ইতিহাস অনেক দিনের ; এরসঙ্গে আমাদের জাতীয় মুক্ত সংগ্রামের 
ইতিহাস জড়িত আছে । ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ এতিহাঁসকদের 
মতে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর 'ব্রীটশ সরকার ভারতশাসন সম্পর্কে 
নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করে। ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর ব্রিটেনের 
তৎকালীন মহারানী ভিক্টেরয়ার রাজকীয় ঘোষণাপন্রে ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে 
'ব্রাটশ শাসনের অন্তভুন্তি করার কথা বলা হলো। ১৮৬৮ সালে ব্রাটশ 
পালামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ করা হয়। এর দ্বারা ভারতে 'ব্রটেনের 
প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থার সৃচনা হয় এবং সেই সঙ্গে ইষ্ট হীওয়া কোম্পানীর শাসনের 
অবসান ঘটে। 

এই পটভূমিতে ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ পালমেন্টে ভারতশাসন কাজে আইন 
প্রণয়নের উদ্দেশে [30120 0001501] 4৯০০, 1861 অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
পরিষদ আইন পাশ করা হয়। এই আইন দ্বারা প্রশাসানক কাজে ভারতীয়দের 
যুন্ত করা হয়। ১৮৬২ সালে এই আইনের বলেই “কাউন্সিল অফ দি লেফটেনেন্ট 
গভর্নর অফ: বেঙ্গল' গঠিত হয় । ভারত গভর্নর জেনারেলের মনোনীত বারো 
জন সদস্যকে নিয়ে প্রথম যে কাীক্সল গাঁঠত হয় তার মধ্যে চার জন ছিলেন 
ভরাতীয় । তারা হলেন রাজা রামমোহন রায়ের পুন্র বাবু রমাপ্রসাদ রায়, মৌলবা 
আবদুল লতিফ, বাবু প্রতাপ চাদ ?সংহ এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর । এাঁটই 
এ-রাজ্যে প্রথম আইন পারষদ। এই আইন পরিষদের আঁধবেশন বসতে 
লেফটেনেন্ট গভর্নরের সরকারী বাসভবন বেল্ভিিয়ারে । 

এই শাসন সংস্কার ভারতের জনগণের সচেতন অংশকে সম্ভু্ট করনে পারোনি। 
ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়তে থাকে । ১৮৭৬ সালে ভারত 


এ নগরীর নারী কথা ১৫ 


সভা ও ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় কংগ্রেস উদার 
পদ্থী রাজনোতিক সংস্কার এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির 
সম্প্রসারণ ও গণতন্ত্রীকরণ দাবী করে। এরপর ১৮৯২ সালে বাঁটশ পালামেন্টে 
[70191 000180$] 4১০০, 1892 অর্থাং ভারতীয়. ব্যবস্থাপক পাঁরষদ আইন 
গৃহীত হয়। এই আইনবলে কাীন্দলের সদস্য সংখ্যা বাঁড়য়ে করা হয় কুঁড়। 
এই কুঁড়ি জনের মধ্যে সাত জন পরোক্ষ িবাচনের মাধ্যমে জেলা বোর্ড, জামদার 
সভা, বাঁণিক সভা এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণের বিধান রাখা হয়। ১৯০৫ 
সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । ফলে 
দেশময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সন্তর হাজার 
নাগরিকের স্থাক্ষারত প্রতিবাদ পন্ন ব্রিটিশ পালামেন্টে পাঠানো হয়। এ-ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতেই রাটিশ পালামেণ্টে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পারদ আইন ১৯০৯ 
(0130191) 00015011 4১০6, 1909) পাশ করেন। এই আইন মাল সিণ্টো 
সংস্কার নামে বেশি পরিচিত ।. এই আইনে প্রথথ প্রতাক্ষ নিবাচনের নীতি শাসন 
ক্ষেত্রে গৃহীত হলো । 

পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল পণ্টাশ। মুসলমানদের জন্য 
জ্বতন্ত নিবাচন ব্যবস্থা প্রবার্ত হলো। পারষদের সাশ্প্রন্নায়ক নিবাচন প্রথার 
সূচনা এখান থেকেই। ব্যবস্থাপক পরিষদের ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি পেলেও মূলত 
প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে আসল ক্ষমতা ছিল। এই শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য. 
দিল্লীতে ১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দরবারে ব্রিটেনের রাজা পণ্চম জর্জ 
ও রানী যোগ দেন। এই দরবারে রাজা পণ্চম জর্জ ঘোষণা করেন যে বঙ্গভঙ্গ 
রদ করা হলো। কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানাস্তারত করা 
হলো। বিহার ডীঁড়ষ্যাকে বাংলা প্রদেশ থেকে পৃথক করা হলো ১৯১২ সালের 
১ এপ্রল থেকে । লেফটেন]ণ্ট গভর্নরের পারিবে বঙ্গপ্রদেশের জন) একটি 
গভর্নর পদের সৃষ্টি হোলো । পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে পণ্চাশ থেকে চুয়া্ন, 
হলো। 

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯২১ সালের ১ ফেবুয়ারী থেকে 
১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবাতিত হয় (30%2ঘাযা215৮ 0 [0019 
4৯০0, 1919) এই আইনে কেন্দ্রীয় আইন পাঁরষদ দ্বি-কক্ষাবাঁশষ্$ করা 
হোলো । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা (020705] 16619196155 45552100015) 
এবং রাম্ট্রপারিষদ (0০০1০1] 0: 962:0০)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস। 
সংখ্যা করা হোলো একশো চল্লিশ । এই প্রথম পারষদের কাজ পরিচালনার 
জন্য সভাপতি ও সহ-সভাপতি 'নিধাচন করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো নিবাচিত 
সদস্যের মধ্য থেকে । নবাব সর শ্যামশুল হুদা প্রথম সভাপাঁত হিসাবে নিবাচিত 


১৫৬ এ নগরীর নারী কথা 


হন। প্বেকার বেল্ভাডয়ারের পারবতে পরিষদের অধিবেশন স্থানাস্তারত 
হোলো টাউন হলে । এই আইন অনুসারে গঠিত প্রথম পাঁরষদে ( ১৯২১-২৩ 
সাল ) কোন রাজনোতিক দলের সদস্য ছিলো না। এই সময়ে পারষদের অন্যতম 
সদস্য স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার দ্বায়ত্বশাসন ও জনন্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে 
নযুন্ত হন। ঠারই উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় পাঁরষদ ক্যালকাটা মিউনাসপ্যাল 
আবু ১৯২৩ আইন পাশ করে। 

দ্বিতীয় পাঁরষদে (১৯২৪-২৬ সাল ) দেশবদ্ধু চিত্তরপ্ন দাশের নেতৃত্বে 
স্বরাজ্য দল সংখ্যাগারচ্ততা লাভ করে । তৃতীয় পারষদেও (১৯২৭-২৯ ) স্বরাজ] 
দল পারষদে যোগ দেয়) 1কিস্তু এ-পাঁরষদের আয়ু ছিল মাত্র আঠারো মাস। 
চতুর্থ পারষদের (১৯২৯-৩৬ ) এক বড়সংখ্যক সদস্য আইন অমান্য আন্দোলনে 
অংশ নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন । টাউন হলে দশবছর যাবৎ অধিবেশন চলার পর 
৯ ফেুয়ারী ১৯৩১ সালে নতুন পারদ ভবনে (বর্তমানে বিধানসভা ভবন ) 
স্থানান্তরত হয়। ১৯৩৪ সালের ৩১ জানুয়ারী ব্রিটিশ পালামেন্টের অনুকরণে 
তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পাঁরষদের সভাপতি রাজা স্যার মম্মথনাথ রায়চৌধুরীর 
উদ্যোগে পরিষদ কক্ষে সভাপতির দণ্ড (1০6) ব্যবহারের প্রথা ঘোষণার সিদ্ধান্ত 
হয় এবং ১১-ফেবুয়ারী ১৯৩৪ সভাপাতর দও প্রথম ব্যবহত হয়। 

ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ (030ড6100061)6 0£ [15019 4১০৮, 1935) 
প্রবাতিত হয় ১ এীপ্রল ১৯৩৭ সালে । এই আইনে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান 
ঘটে। এই আইনে প্রাদেশিক স্বায়ন্ত শাসনের প্রাত্ষ্ঠ এবং সবভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্র 
স্থাপনের বিধান রাখা হলেও শুধুমান্ত প্রাদোশক স্থায়ন্ত শাসন সংক্রান্ত অংশ 
চালু হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা আড়াইশোজন সদস্যকে নিয়ে, আর বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক পাঁরষদে আসন সংখ্যা তেষাঁটু থেকে পয়ষাঁট্রতে সীমাবদ্ধ হোলো । 
১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে গাঁঠত বঙ্গীয় ব্/বস্থাপক সভার প্রথম আধিবেশন 
হয় ৭ এপ্রল, ১৯৩৭। এ দিন স্যার আজিজুল হুক স্পীকার নিবাচিত হন। 
এ, কে ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীত্বে এগারো জনের কৃষক প্রজা ও নুসালম লীগ 
'কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১লা এাপ্রল ১৯৩৭1 এই মীন্রসভার স্থায়ত্ব 
ছিল ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত । 

১৯৪১ সালের ১-ডিসেম্বর ফজলুল হক পদত্যাগ করেন এবং ১২ ডিসেম্বর 
প্রোগ্রোসভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গাঠত হয় । এই মন্ত্রীসভার স্থায়ত্বকাল ১৯৪৩ 
সালের ২৯ মার্চ পর্ষস্ত। ১৯৪৩-এ ২৪শে এঁপ্রল স্যার নাঁজমুদ্দিনের নেতৃত্বে 
মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এ-মন্রীসভার আযুক্কাল ১৯৪৫ সালের ৩১ 
মার্চ পর্যন্ত । যুদ্ধ অবসানের পর ১৯৪৬ সালে সারা দেশে ১৯৩৬ সালের ভারত 
শাসন আইন অনুযায়ী সাধারণ 'নবাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুরাবার্দর নেতৃত্বে 


এ নগরীর নারী কথা ১৫৭ 


বাংলাদেশে মন্ত্রীনভা গঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ২৩-এ্রাপ্রল। নতুন আইনসভার 
নবম আঁধবেশন হয় ১৯৪৬ সালের ১৪*মে। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার 
নিবাচিত হন যথাক্রমে নুরুল আমিন এবং তফাজুল আল । কমিউানষ্ট পার্টির 
নামে তিনজন সদস্য নিবাঁচিত হন ; এ'রা হলেন জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ 
ও জপনারায়ণ রায়। 

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালের নতুন সংবিধান প্রনয়ণের মধা- 
দয়ে স্বাধীন ভারতের রাজা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নিবাচনের মধ্যদিয়ে নিবাচিত 
সদস্যরা কাজ শুরু করে দেন। ১৯৫৪ সালের 'হসেব অনুযায়ী ২৩৮ জন 
নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কলকাতার নিবাচিত সদস্য সংখ্যা বাইশ জন; এদের 
মধ্যে মাহলা সদস্য হলেন দু'জন-_-ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 'নিবাচিত 
শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্ত এবং কালীঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নিধাচিত শ্রীমতী 
মণিকুন্তলা সেন। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রাতানিধি সদস্য 'নিবাচিত 
হন। এ-সময়ে বিধানসভার শিক্ষাদপ্তরের নারী শিক্ষা শাখার ও ভ্রাণ-পুর্নবাসন 
1বভাগের রাস্ট্রমন্ত্রী হন শ্রীমতী পুরবী মুখাজীঁ। ১১৫৩ সালের ১৮ নভেম্বর 
কমিটি অনাঁপাঁটিশনের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শ্রীমতী আভা মাইতি ছিলেন 
একজন। ১৯৫৩ সালের ১৯ মার্চ কলকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ের সিনেটের নবাচিত 
[বধান সভ! প্রাতনাধ সদস্য ছিলেন শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্তা । 

১৯৫৫ সালের ২৪০ জন বিধানসভায় সদস্যদের মধ্যে কলকাতার সদস/ 
সংখ্যা সাতাশ জন। এর মধ্যে মাহলা সদস্য দু'জন মীরা দত্ত গুপ্তা ( ভবানীপুর 
কেন্দ্র থেকে নিবাচিত )। শ্রীমতী মণিকুম্তলা সেন (কালীঘাট কেন্দ্র থেকে 
নিবাচিত )। রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত লেজিসলেটভ কাউীন্দলের সদস্যদের 
মধ্যে মহিলা সদস্য ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী শান্ত দাস এবং লাবণ্যপ্রভা দত্ত। 
কাঁমাঁটি অব 'প্রাভলেজের সদস্যদের মধ্যে মাহলা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী আঁনলা 
দেবী ও শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দন্ত। কমিটি অন 'পাঁটশনের সদস্য ছিলেন শ্রীমতী 
আভা মাইত। ১৯৬৫ সালের ২-মার্চ কামাট অন পাঁটিশনের সদস্য নবাচিত 
হন শ্রীমতী শান্ত দাস। ১৯৫৫-এর ১৯-মার্চ নিবাচনে কলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের 
1সনেটের বধানসভার প্রাতিনধি সদস্য নিবচিত হন শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্তা । 

১৯৬৭ সালের হিসেব অনুযায়ী মোট ২৮৪ জন সদসার মধ্যে কলকাতার 
সদস্য সংখা বাইশ জন। এর মধ্যে একমান্র মহিলা সদস্য শ্রীমতী বীভা মিন্ত 
কাঁলঘাট কেন্দ্র থেকে নিবাচিত হুন। রাজ্য বিধানসভায় রাজপাল কর্তৃক 
নিবাচিত মাহলাদের মধ্যে সদস্য হন যথাক্রমে শ্রীমতী আলা দেবী (শিক্ষক 
কমিটির ), শ্রীমতী আভা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী রেবা সেন, এবং ডাঃ সরলা ঘোষ । 
কাঁমাট অন্‌ 'প্রাভলেজের এবং কাঁমাট ইন রুল্সের সদস্য নিবাঁচিত হন শ্রীমতী 
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ইলা মিন্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নিবাচিত সদস্যদের দ্বারা নিবাঁচত 
পালামেণ্টের রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ । 

১৯৬৯ সালের নিবাচিত ২৮২ জন সদস্যদের মধ্যে কলকাতার 1নবাচিত 
সদস্/সংখ্যা ২৩ জন। এর মধ্যে মাহলা সদস্য শ্রীমতী ইলা মনত ( মানকতলা 
কেন্দ্র থেকে 'নিবাঁচিত হন)। কামাট অনু এস্টমেটের সদস্য মাহলা সদস্য 
শ্রীমতী আভা মাইতি। রোডস এও স্পেশাল রোদস রাণ্টেস অব দি পাবাঁলক 
ওয়ার্কস ডিপান্টমেন্টের রাষ্টরমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী প্রাতিভা মুখাজাঁ। স্পোর্টস ব্রা অব 
এডুকেশন 'ডিপার্টমেপ্টের রাষ্রমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তাঁ। 

১৯৭৩ সালের ২৮১ জন নির্(চিত সদস্যের মধ্যে কলকাতার সদস্য সংখ্যা 
২৩ জন। এর মধ্যে মাহলা সদস্য যথাক্রমে শ্রীমতী ইলা মিত্র ( মানিকতলা কেন্দ্র 
থেকে নিবাঁচিত ) এবং শ্রীমতী ইলা রায় (জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে নির্বাচত )। 
শিক্ষা দপ্তরে রাষ্ট্মন্তরী শ্রীমতী অমলা সেন। রাজ্য বিধানসভার নিবচিত সদস্য 
কর্তৃক নিবচিত পালমমেন্টের রাজ্য সভার মাহলা সদস্য শ্রীমতী পুরবী মুখাজাঁ। 
কমিটি অন এাস্টমেটের মাহলা সদস্য যথাক্রমে শ্রীমতী ইলা মিত্র এবং শ্রীমতী 
গীতা মুখোপাধ্যায় । ১৯৭৩ সালের ৯-জানুয়ারীর নিবচিত কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সিনেটের বিধানসভার প্রাতনাধ সদস্য এবং [বিজনেস এড্ভাইসার কমিটির 
সদস্য ছিলেন শ্রীমতী ইলা মিল্নু। 

১৯৭৭ সালে নির্বাচিত ২৯৫ জন সদস/র মধ্যে কলকাতার সদস্য সংখা 
বাইশ জন এদের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য নেই । সমাজকল্যাণ ও শ্রাণাবভাগের 
রাষ্্মন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটাজাঁ। রাজ্যের 'বাভম্লস্থান থেকে নিবিত 
পালমেন্টের মাহলা সদস্যদের মধ্যে শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীমতী প্রতিভা বোস, 
শ্রীমতী পুরবী মুখাজীঁ, এ'দের সকলের বাসস্থান কলকাতাতেই। 

১৯৮২ সালের নির্বাচিত ২৯৫ জন সদস্যের মধ্যে কলকাতার সদস্মসংখ্যা 
বাইশজন। এ*র মধ্যে মাহলা সদস্য একজনও নেই । সোসাল এডুকেশন, নন 
ফরমাল এডুকেশন এও লাইব্রেরী সারাভস ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের রাষ্মন্ত্রী 
হন শ্রীমতী ছায়া বেরা । ন্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাস্টরমন্ত্রী হন শ্ত্রীমতা 
নির্পমা চ্যাটাজাঁ। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের নিবাঁচিত কমিটি অব 
'প্রাভিলেজের সদস্য শ্রীমতী মহারানী কোগঙার । লাইরেরী কামিটির সদস্যদের 
মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী অপ্তু কর। রাজ্য 'বধানসভার সদস্যকর্তৃক নির্বাচিত 
পালামেন্টের মাহলা সদস্য শ্রীমতী কনক মুখাজাঁ। 

১৯৮৭ সালের নিবাঁচিত ২৯৫ জন সদসোর মধ্যে কলকাতার নিবচিত 
২২ জন সদস্যর মধ্যে মহিলা একজনও নেই। শ্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের 
রাক্মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা । কমিটি অন সাবআর্ডনেট লেজিনলেশনের সদস্য 


এ নগররী নারী কথা ১৫১ 


শ্রীমতী 'মিনতী ঘোষ, কমিটি অন হেলথ. এও ফ্যামাল ওয়েলফেয়ার এর সদস্য 
শ্রীমতী কমল সেনগুপ্তা, কাটি অন লাইব্রেরীর সদস্যরা যথাক্রমে শ্রীমতী অঞ্জু কর, 
শ্রীমতী মমতা মুখার্জী, শ্রীমতী মমতাজ বেগম, শ্রীমতী অপরাজিতা গোস্ামী । 

এভাবেই বিধানসভায় মাঁহলাদের অংশগ্রহণ হয়েছে 'রাভন্ন সময়ে 'বাভন্ন 
দায়িত্বে। | 

রাজ্যের সবচেয়ে দায়িত্বশীল পদ রাজাপাল। এ পদেও সংখ্যায় নগণ্য 
হলেও মাহলার অংশগ্রহণ হয়েছে এবং এই কলকাতারই রাজভবনে যানি ১৯১৫৭ 
সালে এ দায়িত্বপূর্ণ পদে আধাষ্ঠত ছিলেন, তান হলেন শ্রীমতী পদ্মাজা নাইডডু। 


আইনেল আসলে মেসের 


কলকাতার হাইকোর্টের বয়স ১২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯৮৭-র ১লা জুলাই 
অর্থাৎ আজ ১৯৯০-এ কলকাতার ৩০০ বছর পূর্ণে হাইকোর্টের বয়সকাল ১২৮ 
বছর। আজ কলকাতার হাইকোর্টে নগরীর বহু মহলা আইনের পোষাকে 
সুসাঁজ্জত হয়ে ন্যায় বিচারের যুস্তিতর্কের মণ্ে দাঁড়ায় পুরুষের পাশে । কিন্তু 
এ-কথা বেশী 'দিনের নয় তাই কলকাতার হাইকোর্টের জন্ম কর্ম নিয়ে আলোচনার 
গভীরে যাবার জন্য অতীতের স্মাতর পাতা ওপ্টালে 1বষয়টি পরিস্কার হবে। 

ইংরেজরাজ এদেশে এসেছিলেন বাণিজ্য করতে, কম্তু রাজনৈতিক অনৈক্যের 
সুযোগ নিয়ে তারা ক্রমশঃ এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । ১৭৬৫ সালের 
১২ই আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ইন্ট হীওয়া কোম্পানীর বাঙ্গালা, বিহার 
ও উঁড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে তারা । এরপর প্রবতিত হল ইংরেজের প্রসাশন ; 
উদ্দেশ্য তখন 'ছিল দু'টি বাঁণাজ্যক স্বার্থ সংরক্ষণ ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং 
ইংরেজ এদেশে তার জায়গাও করে নিয়েছিল । প্রশাসন প্রবর্তনের প্বেই ইংরেজ 
এদেশে তার বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই বিচার ব্/বস্থা 'বাভল্ন বিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে গাগয়ে যায়। এই বিঝঙনের ফলশ্রুতি ১৮৬২ সালের ১লা জুলাই 
কলকাতা হাইকোর্টের জন্ম । সুতরাং কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাস আলোচনা 
প্রসঙ্গে প্রাক জন্মলগ্নের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যায়। ভারতে ব্রিটিশ বিচার 
ব্যবস্থার সৃরপাতের পটভূমিকায় 'বাঁভন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগয়ে এসেছে সে 
িবষয়ে আলোচিত হওয়া দরকার । 

ভারতে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার সূন্রপাতের ইতিহাসকে মোটামুটি কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । 

প্রথম পৰে ১৭২৬ সালের পূর্ব পর্য্ত ইঞ্টই[ওয়া কোম্পানী মুঘলদের অধীনে 
1নজেদের জমিদারীতে কিছু কছু 'বিচারকার্য করতেন। সাধারণ আদালতগুলি 
ছিল মুঘলদের নিয়নত্রণাধীন। ইঞ্উহীওয়া কোম্পানী বাঁণক স্ঘ হলেও সে সময়ে 
এদেশে প্রচালত জামদারী আদলেতের মত কোম্পানীর জীমদারীতে এক ধরনের 
[িচারালয় ছিল। রাজঘ্ব আদায় মূল লক্ষ্য হলেও এ-সব আদালত নিজদ্ব জমিদারী 
এলাকায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়াবধ মামলা-মোকদ্দমার বিচার করত। কিন্তু 
আইনত ইষ্ট ইওয়া কোম্পানীর জমিদারী আদালত বিচার ক্ষমতা লাভ করে মুঘল 
কতৃপক্ষের কাছ থেকে । পূর্বদেশে বাঁণজে!র রাজকীয় সনদ লাভ করলেও 
তখন ইষ্ট ইওয়া কোম্পানীর জামদারী আদালতগুলোর ফৌজদারী ও দেওয়ানী 


এ নগরীর নারী কথা ১৬১. 


বিচার ব্যবস্থার উপর ইংলগ্ডের রাজা বা পালণমেপ্টের কোনও নিয়ন্ত্রণ বা কতৃত্ব 
ছিল না! ১৬৯৮ সাল থেকে শুরু করে ১৭২৬ সাল পর্যস্ত এ-অবন্থা চলে । 
১৬৯৮ সালে ইস্ট হীওয়া কোম্পানী কর্তৃক কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিচ্দপুর 
এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করার সাথে সাথেই ইস্ট হওয়া কোম্পনীর জামদারী 
আদালতগুলো সৃষ্টি হয় । সুতরাং একথা বলা যায় যে পলাশীর যুদ্ধের বহু প্ব 
থেকেই ইঞ্ট হীওয়া কোম্পানী এদেশে নিজেদের জমিদারী এলাকায় এক ধরনের 
বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত করে। 

দ্বিতীয় পরবে ইংলগ্ডের রাজা প্রথম জর্জের রাজত্ব কালে ১৭২৬ সালের ২৪ 
সেপ্টেম্বর রাজকীয় সনদের ঘোষণাবলে ইঞ্ট ইয়া কোম্পানীকে কলকাতার মেয়র 
আদালত (18505 0০016) প্রাতিষ্ঠা করার আঁধকার দেওয়া হয়। ইঞ্ট হওয়া 
কোম্পানীর এই আদালত প্রাত'ঠার পর থেকেই শুরু হয় ভারতে ব্রাশ বিচার 
ব্যবস্থার অগ্রগতি । ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং আ্যাক্টের নীতি অনুসৃত হওয়ার পর 
১৭৭৪ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের রাজকীয় ঘোষণা অনুসারে কলকাতায় সুপ্রীম- 
কো? প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মেয়র আদালতের অবসান হয় এবং এদেশে বৃটিশ 
'বিচার ব্যবস্থার "দ্বিতীয় পবেরে পরিসমাপ্তি ঘটে। 

১৭৬৩ সালের ৮ জানুয়ারীর চাটার বা রাজা "দ্বিতীয় জর্জোর রাজকীয় সনদের 
ঘোষণাবলে কলকাতা মেয়র আদালত ছাড়াও ০০০: ০0৫ 7২০0102505 নামক 
এক দেওয়ানী আদালত গ্রাতিষ্ঠিত হয়। এই আদালতে ছোটোখাটে। দেওয়ানী 
মামলার বিচার হত। 

মেয়র আদালত স্থাপিত হলেও কে।পানীর জমিদারীতে অবাস্থত নিজস্ব 
আদালতগুলো একেবারে উঠে যায়ান। এই দু'ধরনের আদালতগুলোর বিচার 
পদ্ধতিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । মেয়র আদালতের [বিচার হত ইংলগ্ডের আইনাবাঁধ 
অনুসারে আর কোম্পানী আদালতের 'িচার হত কো্পানীর 'নিজন্থ আইন 
অনুসারে । কলকাতা হাইকোটের আঁদম বিভাগের এলাকা ও ক্ষমতা এই মেয়র 
আদালতের এলাকা ও ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত, আর আপীল বিভাগের এবং মফঃম্বল 
আদালতের এলাকা ও ক্ষমতা কোম্পানীর আদালত থেকে উদ্ভৃত। 

ইংরেজ এদেশে সাম্রাজ্য প্রাত্ঠার সাথে সাথে সুশৃঙ্খল বিচার ব্যবস্থা প্রণয়নে 
প্রয়াসী হল; কিন্তু মেয়র আদালত ও কোম্পানীর আদালত এই দু" ধরনের 
আদালতের আই্গুত্ব সুশৃঙ্খল বিচার বাবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ালো । 
এই অন্তরায় অবশ্য দূর হল পরব্তীকালে। ১৭৬৫ সালের ১২ আগঞ্ঠ 
ইষ্ট ইয়া কোম্পান্নী বাঙ্গালা, বিহার ও ডীঁড়ষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। দেওয়ানী 
লাভের পর থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত রাজদ্ব আদায়ও দেওয়ানী বিচারকার্য 
পরিচালনা করতেন মুর্শিদাবাদ নিবাসী বাঙ্গালার নায়েব নবাব মহম্মদ রেজা খান 

১১ 


১৬২ এ নগরীর নারী কথা 


এবং পাটন। নিবাসী বিহারের নায়েব সীতাব রায় । এ*রা বাঙ্গালার নায়েবের 
অধীনে ছিলেন । 

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর হয়ে এসে প্রথমেই নায়েব 
নবাবদের ক্ষমতাচ্যুত করে মফঃত্বলের রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানী ও ফোঁজদারী 
বিচার ব্যবদ্থা সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। হীতিমধ্যে সরকারী 
রাজকোষ মুশিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানাস্তরিত হয় এবং ১৭৭২ সালের ২১ 
আগষ্ট রাজস্ব আদায় এবং সুনিগ্লান্ত্রত বিচার ব্যঝ্থা প্রবর্তনকম্পে এক 
পরিকষ্পনা রচিত হয়। প্রত্যেক কালেন্টরীতে দেওয়ানী মোকদ্দমার জন্য একটি 
মফঃম্বল দেওয়ানী আদালত চ্থাঁপিত হল কলকাতায় । এর নাম হল সদর 
দেওয়ানী আদালত । এ-ছাড়া ফৌজদারী 'বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় ফৌজদারী 
আদ্বালত স্থাপিত হল এবং কলকাতায় স্থাপিত হল উধ্বতন ফোজদারী 
আদালত। এর নাম ছল সদর 'নজামত আদালত । এর সাথে দেওয়ানী ও 
ফোঁজদ্দারী বিচার ব্যক্থা সম্পূর্ণরৃপে ইঞ্ ইয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন হল । 

এর পব শুরু হল '্রাটশ 'বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের তৃতীয় পরব“ । মেয়র 
আদালতের অব্যবচ্ছার কথা ক্রমশঃ বলাতের কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হল । ইতিমধ্যে 
ঠারা কে।স্পানীর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ও চিন্তা করছিলেন। এর ফলশ্ুতি হল ১৭৭৩ 
সালের রেগুলেটিং আই বা নিয়ন্ত্রণ আইন। এই রেগুলোটিং আ্যান্টের বিধান 
অনুসারে ১৭৭৪ সালে ২৬ মার্চের চার্টারে বা রাজা তৃতীয় জজের রাজকীয় সনদের 
ঘোষণা অনুসারে মেয়র আদালতের বিলোপ সাধন করা হল এবং কলকাতা 
সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হল। 


স্যার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপাঁত নিযুস্ত হন। 
এ*র প্রদত্ত দণ্ডাদদেশবলেই ১৭৭৫ সালে ৫ আগস্ট, শনিবার বেলা ন'টায় মহারাজ 
নক্দকুমারের ফাঁসি হয় । কলকাতা সুপ্রীম কোর্ট প্রাতষ্ঠার পর মেয়র আদালত 
লুপ্ত হল বটে, তবু কোম্পানী আদালতগুলোর আন্তত্ব থেকে গেল। এরা 
1নজেদের আইন কানুন অনুসারে বিচার করতে লাগল । ফলে কোম্পানীর আদালত 
ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে এলাকা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হল । এর ফলে আঁনবার্ধভাবে 
ইষ্ট হওয়া কোম্পানীর কাউল্সীল ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যেও বিরোধ আরম্ভ হল। 
এই বিরোধ চলল ১৭৭৪ সাল থেকে ১৭৮১ সাল পর্যস্ত। অবশেষে বৃটিশ 
পলামেন্টে ১৭৮১ সালে “2১০৮ 0৫ 96001501690 পাশ করে সুপ্রীম কোর্টের 
ক্ষমতা ও এলাকা 'নার্দঘট করে দেন। 

১৭৭৫ সালে নিজামত অদালত অর্থাং কোম্পানীর সবেচ্চি ফোঁজদারী 
আদালত কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তারত করা হয় এবং নায়েব নাজিব 
রুপে মহম্মদ রেজাখানের উপর এর তত্বাবধানের ভার আর্পত হয়। 


এ নগরীর নারী কথা ১৬৩ 


১৮৬২ সালের জুলাই অর্থাৎ হাইকোর্ট প্রাতষ্ঠার পর থেকে ১৯৩৭ সালের 
১লা এপ্রল অর্থাং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন পর্যন্ত 
'সময় হল চতুর্থ পর্ব । ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইঞ্ট ইওয়া 
কোম্পানীর শাসনের অবসান ছল । ভারতের শাসন ব্যবস্থা 'ব্রাটশ পালমমেন্টের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হল। ভারত সচিবের নির্দেশ অনুসারে বড়লাট রাজ প্রাতানিধি 
রূপে ভারতীয় প্রশাসন পরিচালনার সবেচ্চি নিয়ামক বলে ঘোষিত হলেন। বিচার 
ব্যবস্থারও আমূল পাঁরবর্তন সাধিত হল । ১৮৬১ সালের ৬ই আগস্ট কলকাতা 
বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসিডেলসীতে হাইকোর্ট প্রাতষ্ঠার ঘোষণা করে এক আইন 
প্রবর্তন করা হল। এই আইনের কিছু অংশ উপস্থাপিত হ'ল-_ 
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এই আইনে সশারষদ গভর্ণর জেনারেলকে প্রয়োজনবোধে দু বছরের জন্য 
আতীরস্ত বিচারপতি নিয়োগের অধিকার দেওয়া হল। 

এই আইন অনুসারে ১৮৬২ সালের ১৪ই মে'র [০৮025 786600 দ্বারা 
হাইকোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট হল। এই [6065 [১০661 দ্বারাই 
হাইকোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা [নির্দিষ্ট হত। 

১৮৬১ সালের ৬-ই আগস্টের ঘোষণা অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টের জন্ম 
হল ১৮৬২ সালের ১লা জুলাই । তার আগের দিন ৩০শে জুন থেকেই সুপ্রীম. 
কোর্টের কার্যকাল শেষ হয়ে গেল। সুপ্রীম কোটের প্রধান 'বিচারপাতি মাননীয় 
স্যার বার্ণেস পিককৃ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান িচারপাতি নিযুক্ত হলেন। প্রধান 
[বচারপাঁত মাননীয় স্যার বার্ণস গপককৃ ব্যতীত 'নগ্লালাখত বিচারপাতিগণ 
কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারক মণ্লী-- 

(১) মাননীয় মিঃ চাল“স রবার্ট--ব্যারিস্টার | 

(২) মাননীয় মিঃ মজর্চণ লাউসন ওয়েলশ--ব্যারষ্টার | 
(৩) মাননীয় [মঃ চাল“স্‌ বান ট্রেভার-_সাভল সার্ভস। 
(৪) . মাননীয় মিঃ হেনরী টমাস রাইকৃস-_1সাঁভল সার্ভিস । 
(&) মাননীয় মিঃ জর্জ লক--সাঁভল সার্ভস। 


এ নগরীর নারী কথা ১৬৬ 


(৬) মাননীয় মিঃ ভিনসেণ্ট বেইলী--সিভিল সার্ভিস! 
(৭) মাননীয় 'মঃ চাল“স স্টিয়ার-_-সাঁভল সার্ভিস। 
(৮) মাননীয় মিঃ জন প্যান্রটন নরম্যান--ব্যারষ্টার | 
(৯) মাননীয় মিঃ ওয়াপ্টার মর্গ্যান-ব্যারিষ্টার । 

(১০) মাননীয় মিঃ ফ্রাসিস বাঁরংকেম্প- ব্যারিষ্টার । 

(১১) মাননীয় মিঃ ওয়াপ্টার স্কট সেইনকার--সাঁভল সার্ভস। 

(১২) মাননীয় 'মঃ হ্টয়ার্ট জ্যাকসন-_সাঁভল সার্ভস। 

(১৩) মাননীয় মিঃ এডোয়ার্ড ডিলাটুর-_সিভিল সার্ভিস । 

১৮৬৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর [.০:৮5 28001১৮এ কলকাতা হাইকোর্টের 
ক্ষমতা ও এলাকা পুনরায় নৃতন করে 'নার্দ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
সংস্কার আইনে কলকাতা হাইকোটের এক বরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। 
কলকাতা হাইকোটের যে সব বিষয় ভারত সরকারের অধীন ছিল সে-সব বষয় 
প্রাদোশক সরকারের অধীন হল । এই আইনে প্রাদোৌশক স্বায়ত্বশাসনের আঁধকার 
স্বীকৃত হলেও কলকাতা হাইকোর্টের বায়-বরাদ্দের ব্যাপার প্রাদেশিক আইনসভার 
ভোট গনরপেক্ষ করা হল। 'বতমানেও হাইকোটের ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপারে রাজ্য 
বিধানসভার ভোট নিরপেক্ষ । 

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী 
নৃতন সাবধান প্রবাতিত হল। 40106 716 0০0৭৮ 0 10901080016 86 
70০৮ ৬/1111807 1) 0210£81”-এর পাঁরবর্তে এর নাম হল 17151) 0081 
8 081500৮” কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা এক সময়ে অনেকটা বিস্তৃত 
ছিল। দেশ বিভাগ ও 'বাভন্ন রাজ্যে নৃতন নৃতন হাইকোর্ট হ্থাপিত হওয়ার ফলে 
এলাকা কমে গেল। 'বিচার এলাকা প্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রুতর হলেও ভারতের বিচার 
ব্যবস্থা কলকাতা হাইকোর্টের সুনাম ও গুরুত্ব শীর্ষস্থানীয় । 

১৮৬২ থেকে ১৯৮৭ সাল অর্থাং ১২৫ বছরে হাইকোটের চীফ জাষ্টিসদের 
মধ্যে একজনও মাহলা এ-পদে আধাষ্ঠত হতে পারেনান। তবে পিউনি জাষ্টস 
অর্থাং ছোট জজ-এর নামের তাঁলকার সামান্য হলেও দু-চার জন মাহলার নাম 
পাওয়া যায়। এরা হলেন যথাক্রমে মাননীয়া মিসেস পদ্মা খাস্তগীর 
(১৭।৬।১৯৭৭), মাননীয়া মিসেস মঞ্জলা বসু (১৭।৬।১৯৭৭), মাননীয়া মিসেস 
জ্যোর্তিময়ী নাগ (৮।১২/১৯৭৭), মাননীয়া মিসেস প্রাতভা ব্যানাজা 
€১৩।১১৯৭৮ )। 

এবার আসা যাক কলকাতার বার কাউী্সিলের কথায় যেখানে আইনজীবদের 
পেশা শুরুর প্রথমে নাম এনরোল করাতে হয় । এবং কলকাতা শুধু নয় এ-রাজোর 
সমস্ত আইননজ্ঞদের এখানেই নাম এনরোল করে পারাচাত পন্ন সংগ্রহ করতে হুয়। 


১৬৬ এ নগরীর নারী কথা 


বার কাউন্সিলের বয়সকাল অনেক 'দিন, ১৮৬১ সাল, এ-সময় এর নাম ছিল 
কলকাতা বার কাউক্দিল। হীওয়ান বার কাউীন্দল এান্, ১৯২৬ অনুযায়ী 
কলকাতা বার কাী্সল হাইকোর্টের মধোই ছিল, এখানের পেশাদারদের 
তালিকার এডভোকেট, ব্যারষ্টার, উাঁকল, মোস্তার সবাই ছিল। কস্তু ১৯৬১ 
সালের সংশোধিত এডভোকেট এ্যান্ট অনুযায়ী বার কাউন্সিলের নাম করা হয় 
পশ্চিমবঙ্গ বার কাউা্সিল এবং দেশের সমস্ত রাজ্যেই একটি করে রাজ্য কাউন্সিল 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এ-সব প্রাদেশিক বার কাউ্সিলগুলির 'নয়ন্ত্রণকারী হল দিল্লীর 
বার কাীন্সলি। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচনের কাজ শুরু হয় ১৯৬২ 
সাল থেকেই কিন্তু এ-পর্যস্তও একজন মাহলাকে এ-পদে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা 
যায়নি। 

অবশ্য এ-রাজেোর কলকাতায অবা্ছিত যে বার কাউন্সিল সেখানে পুরুষের 
পাশাপাশি মাহলারাও তাদের নাম এনরোল করছেন এবং বিভিন্ন কোর্চে প্রাকৃটিস 
করছেন। এদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম মাঁহলা এল. এল. বি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হলেন 
জ্যোর্তিময়ী নাগ ; এ'র নাম এনরোলমেপ্টের তারথ ৫ জানুয়ারী ১৯৪৯ সাল। 
তবে কর্ণোলয়াস সোরাবজীর নাম করা যেতে পারে 'যাঁন সম্ভবত প্রথম মহিলা 
ব্যারিষ্টার । এর নাম এনরোলমেণ্ট তারিখ ই জুলাই ১৯২৮ সাল। এছাড়া, 
পদ্মা খান্তাগীরের নাম করা যেতে পারে 'যাঁন পুরোনো আইনজ্ঞ এবং পরবর্তীকালে 
ছোট জজ হন; এর নাম এনরোলমেণ্টের তারিখ মে ১৯৫৭ সাল। 

এ-পবের আলোচনার হইত টানবার চেষ্টা করছি বর্তমানের কয়েকটি বছরের 
মহিলা এভভোকেটের নাম এন্রোলমেন্টের সংখ্যা তালিকার উপস্থাপনের পরই। 
এ-বিষয়ে দপ্তরের সাহায্যে যে সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাই উপস্থাপিত 


হল। 
১৯৮০ নালের মাহলা এড্ভোকেটের সংখ্যা ৯৯ জন 


১৯১৮১ 9 % $ 2 ১৫৬৭২ 9) 
১৯৮২ ঠ 9 ৮ ১১৪ % 
১৯৮৩ %) ৪) %) 2৯৯৩ 5 
১৯৮৪ ঠ 5 ১ ৮১১৪ % 
১৯১৮ ্ 8) $) ॥ ১৬৫ ॥ 
১৯৮৬ ঠ 58 রর ॥১৪৯ & 
৯১৯৮৭ ৪১ % ৪ »॥ ১১০ »% 
১৯০৮ ৪ ৪ % ৪. ৯২৩ ৪ 
১৪৮৯) % ৪ ৪ % ৬৭ » 


( জুন মাস সর্যস্ত 


অম্বাক্ে স্বান্া অনহ্েতিলত খাক্ষে 


কলকাতা সবার জন্যই খুলে রেখেছে তার উন্মুন্ত প্রাঙ্গণ ॥ এখানে ধনী 
দরদরর সহবাস, ধামিক অধামিক পাশাপাশি পথচলা, সবই আছে। তাই তো 
বৃহৎ অট্রালিকার পাশে কুঁড়েঘর । মোটরের ধূলোয় জর্জারত ফুটপাতবাসী, রাস্তার 
ধারে গাঁজয়ে ওঠা ঝুপাড়ির বস্তিবাসী। এ ছাড়াও আছে উদ্ধান্ত, যারা দেশ ভাগের 
ফলে আশ্রয় নিয়েছে এ-পাশ্চমবঙ্গে এবং এদের একটা বড় অংশ আছেন যারা 
কলকাতা এসেছে রুটি-বুঁজর আসায় । জুটিয়েও নিয়েছে কছু একটা । এদের 
মধ্যে কেউ কেউ আবার বাস্তুজমির অংশীদার হয়েছেন,__-এ'রা হলেন শরণাথী-। 

একটু ভাল অবস্থা থেকেই শুরু করা যাক্‌। হ্বাধীনতা উত্তরকালের সব থেকে 
বেদনাদায়ক সমস্যা হলো শরণার্থার সমস্যা । ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকস্ছান 
থেকে ভারতে শরণার্থার আগমন ঘটে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সরকার “সেপ্টএাল 
ক্লেইমস্‌ অরগ্যানাইশেন' স্থাপন করে এ সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিম পাঁকিম্থান থেকে 
আগত বহুসংখ্যক শরণার্থীকে তাদের বহুবিধলাণ্ি, জমা প্রাভিডেন্টফাও, বেতন, 
বৃত্ত, ডিভিডেও, শেয়ার, পেনসন, স্থানানস্তারত করা হয়নি এমন ব্যাঙ্ক আমানত, 
ডাকবীমা ইত্যাঁদর জন্য কোট কোটি টাকা ক্ষাতপ্রণ দেবার ব্যবস্থা করোছলেন 
যাঁদও পূর্বপাকিস্থান থেকে আগত শরণার্থীরা সকলে এসব সুবিধা পান নি। কিন্তু 
এরফলে শরণাথাঁদের যে প্রা্থামক সমস্যা একটু মাথা গৌজবার ঠাঁই তার বিশেষ 
ব্যবস্থা হল না। শরণার্থীরা চূড়ান্ত বণনার শিকার হলেন। তাদের একটা অংশ 
বাচার তাগিদে অত্যন্ত প্রাতকুল পরিস্থিতির মধ্যে পরত্যন্ত, জলা নীচু ও জঙ্গলাকার্ণ 
জমিতে জবরদথলকারী 'হুসাবে কলোনী স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। 

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে দেশের সরকার এক ঘোষণায় জানান যে, ইজারা 
1ভন্তিতে শরণাথাঁদের জবর দখল জমির মালিকানা দেওয়া হবে। ১৯৮৬ 
খীষ্টাব্দে ১০-নভেম্বর রাজ্য সরকার নিজন্থ জমিতে অবাস্থত জবরদখল কলোনীতে 
শরণার্থাদের নিঃশঠ দালল দেবার কথা এক আদেশবলে ঘোষণা করেন। এইসব 
শরণাথাঁ একটা বড় সংখ্যার চাপ এসে পড়ে কলকাতায় । জনবহুল কলকাতা হয়ে 
ওঠে আরও বেশি চগল। কলকাতায় মাটিতে পা দিতেই এইসব শরণার্থীর 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আরও বেশী করে-_মাথা গৌজবার মত একটু বাস চাই ; 
আর জনপ্রবাদ অনুসারে, কোনো কাজ নিশ্চয়ই মিলবে এই কলকাতায়। তাই 
কলকাতার শরণার্থীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। 

মানুষই তো 'নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে, তাই কলকাতায় এসে পড়া এই 
উদ্ধত্ত মানুষগুলোকে পাঠানো ছোলো কলকাতার আবাণিজ্যক, অব্যবহৃত হয়ে 


১৬৮ এ নগরীর নারী কথা 


পড়ে থাকা জাঁমগুলতে। তারা এখানেই জবর দখল করে বসবাস শুরু করলেন। 
গড়ে উঠলো কলোনী । দক্ষণ কলকাতাতেই গড়ে উঠেছে শরণার্থীদের জবর- 
দখল কলোনী । এই সব জবর দখল কলোনী গুলকে বেশির ভাগ পরবর্তী 
সময়ে গ্বীকাঁত দেবার কথা ওঠে এবং এদেরকে নিঃশত দাঁলল বন্টনের "সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। ১৯১৮৬-৮৭ শ্রীষ্টাব্ থেকে এ-কাজ চলতেও থাকে, তবে ধীর গঁতিতে। 

এই যে ছিন্নমূল উদ্যান্তু পরিবার এদের সংখ্যা নেহা কম নয়। এইসব 
পরিবারের মাহলারা সংখ্যাও কম নয় । শহরের বুকে এরা মূলতঃ নিঃস্ব অবস্থায় 
এসেছে, সহায়সম্বলহীন এইসব পাঁরবারের মেয়েদের সামনে প্রথমেই যে প্রশ্নটা এসে 
দাঁড়ায় তা হ'ল আৰু রক্ষার। বলতে গেলে পর্দানসীন এই মেয়েরা আর পর্দার 
আড়ালে এক হাত ঘোমটার আড়ালে থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়, এইসব পারবারের মেয়েরা নেমে পড়ে পথে রুজির তাগিদে । এ-ঘটন৷ 
অবশ্য ধার গাঁতিতেই চলে । এরই পাশাপাশি প্রয়োজনের তাঁগদেই তারা শিক্ষা 
গ্রহণের তাগিদ অনুভব করে। বর্তমানে এইসব পাঁরবারের মেয়েরা “শহরের নিম্ন 
মধ্যবিত্ত কিম্বা নিশ্নাবত্ত পাঁরবারের মেয়ে । এরা স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করছে, 
ছোট ছোট প্রাতিষ্ঠান থেকে শুরু করে এমনাঁক সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানেও 
চাকুরী করছে--কেউবা কেরানী, কেউ বামাষ্টারী। জীবনযুদ্ধের সঙ্গে তল 
[মিলিয়ে চলবার জন্য এরা পুরুষের পাশাপাশি চলবার চেষ্টা করছে; একই সঙ্গে 
ঘর গৃহস্থের কাজও এদের সামলাতে হচ্ছে । তবুও সুখ দুঃখ, হানি কান্নার সাথী 
হয়ে এরা এগিয়ে চলেছে শহরের বুকে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দশকের পর দশক, 
আর বিংশ শতাব্দীকে শেষ করে একাবংশ শতাব্দীকে । 

এবার আসা যাক ঝুপ্াড়র কলকাতার কথায়। ঝুপাঁড় অর্থাৎ কলকাতার 
বাভন্ন প্রান্তে, স্টেশনের রেল লাইনের ধারে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকাট ছোট-বড় 
বাস্ত যার বাসিন্দারা ছন্লমূল । এরা শুধুমা্ত পূর্ব পাঁকম্থানই নয় ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশ থেকেও এসে আশ্রয় নিয়েছে এই কলকাতায়। আঁথক দৈন্যের জনাই 
তারা গড়ে তুলেছে এই ঝুঁপাঁড়। কলকাতায় এরকম বস্তির সংখ্যা বেশ কদয়কি 
-মানিকতলা, কসবা, উপ্টোডাঙা, বেলেঘাটা, ট্যাংরা তপাসিয়া, কেছ্টপুর, 
টাঁলগঞ্জের নালার ধার, বাগমারির খাল পাড়, টালিগঞ্জ স্টেশন, লেকগাডেনস্‌ ষ্টেশন 
প্রভৃতি জায়গায় দুর্গনবযুস্ত, অদ্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে উঠেছে এইসব ঝুপাড়। 
এইসব বাস্তির মেয়েদের জীবনযাল্লার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে 
কথাটা বারবার মনে পড়ে যায় যে, চলচিন্রের পর্দায় পরিচালকের হাতে এরা কোনো 
কোনো সময়ে সমাদূত হলেও জীবন যান্রার কঠিন সংগ্রামে এরা জর্জারত। জীবিকার 
মধ্যে এরা বেছে নিয়েছে বাবুদের বাড়ীতে বাসনমাজা। রাল্লার কাজ, শহরতলীয় 
ছোট ছোট কারখানায় শ্বষ্প বেতনের কাজ । এখানেই শেষ নয় রাতের অন্ধকারে 
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এদের মধ্যে অনেক কুমারী যুবতী মেয়েকেই নেমে পড়তে হয় রাস্তায় পাঁতিতালয়ে 
না বাস করেও । রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে দাঁড়য়ে পড়তে হয় 
কলগালে'র কাজ করবার তাগিদে । কলকাতা আজ তিনশো বছরে পা দিয়েছে । 
1ক্তু মেয়েদের আৰু রক্ষায় ক সক্ষম হতে পেরেছে সে । তবে এরই পাশাপাশি 
দেখা যায়, কিছু মেয়ে সংখ্যায় তারা কম হলেও অস্পবিস্তর পড়াশুনা শিখবার 
চেষ্টা করে, হাতের কাজশিখে যেমন সেলাই মোশন চালয়ে দু'টো পয়সা 
রোজগারের চেষ্টা করে। কারণ, কয়েক দশক ধরে সরকারী সাহায্যও তারা 
পাচ্ছে অল্পবিস্তর । 

এবার আসা যাক্‌ ফুটপাথবাসীর কথায় । স. এম. ডিএ অণ্ুচলে ফুটপাত 
বাসীর সংখ্যা জানা যায়নি, এ-ব্যাপারে বর্তমান রাজ্যপাল প্রচেষ্টাও চালয়োছিলেন, 
[িস্তু ফুটপাথবাসীরা পুরোপুরি স্থায়ী বাঁসন্দা না হওয়ায় এ-সংখ্যা পানান 
রাজ্যপাল। কলকাতা এবং বৃহত্তরকলকাতার ফুটপাথবাসীর সাঁঠক সংখ্যা 
চেয়েছিলেন রাজ্যপাল । কলকাতা ফুটপাথবাসীর মানুষের সংখ্যা পুরসভা থেকে 
ঠাকে দেওয়া হয়েছে ৬৩ হাজার। কলকাতার [তিনশো বছর পূতি উপলক্ষে 
রাজ্যপাল ৪০ট শ্রেচ্ছাসেবী সংগঠন নিয়ে বৈঠক করেন । তান এইসব সংগঠনের 
প্রাতীনাধদের অনুরোধ করেন, কলকাতা ফুটপাথবাসীদের অবস্থার বিষয়ে 
অবাহত হয়ে সাহায্য করবার । মাহলা সংগঠনগুণীলর কাছে রাজ্য পাল অনুরোধ 
জানান, কাশী, বৃন্দাবন ও মথুরা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে সে সমস্ত 
বাঙালী বৃদ্ধা মহলা দৌহিক ও মানাসক ভাবে অবসাদ গ্রন্থ তাদের খু'জে বার 
করা এবং সাহায্য করা। 

এই তো গেল, কলকাতার তিনশো বছর পৃর্তির উপলক্ষে সরকারী পদক্ষেপ । 
এইসব ফুটপাথবাসীর প্রকৃত চেহারাটা কি সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা 
যাক । শীতে, বর্ষায়, কাঠফাটা রোদ্রে বছরের পর বছর ফুটপাথেই এইমব নারী-পুরুষ 
অতিবাহিত করে। জীবিকার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিটাই প্রধান। তবে বর্তমানে কিছু 
[কিছু মেয়ে বাবুদের বাড়িতে বাসনমাজার কাজ করে থাকে । উল্লাথত সংখ্যার প্রায় 
অর্ধেক মেয়ে । এরা সারাদিন পুরুষের মতই ভিক্ষাবৃত্তি করে। বাসনমাজার কাজ, 
প্রভৃতি করে সন্ধ্যায় ফিরে আসে তাদের আস্তানায় ; এখানেই খড়কুটো জ্বালিয়ে 
চলে খাবার তৈরির প্রস্তুতি । চলে ফুটপাথেই তাদের সংসারের 'নিতা কাজ। 

কলকাতার তিনশো বছর পৃি উপলক্ষে রাজাপাল অবশ্য 'বাঁভন্ন সংগঠনের 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বান্ত ও ফুটপাতবাসীদের জামাকাপড়, চটি জুতো, ছাতা এবং 
কমউনিটি 1টি. 'ভি. সেট দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বাস্তর মাহলাদের সেলাই 
মোঁশন দেওয়ার ব্যবচ্ছা করেছেন কষ, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই । 
এ-ছাড়া 0210065. 11001057006100 হ5০এর মাধ্যমেই বাস্তগুলির সংস্কার 
সাধনেরও প্রচেষ্টা চলছে। 


ল্রাইটার্র্পেল কথা 


রাজ্য শাসনের কেন্দ্রাবন্দু এই কোলকাতাতেই অবদ্থিত। এটি হোলো 
মহাকরণ অর্থাৎ যার প্ৰবতাঁ নাম রাইটার্স বিল্ডিং । এখানে পুরুষের পাশাপাশি 
মাহলাদের সংখ্যাও ধীরে ধারে ব্মশই বৃদ্ধি পেয়েছে । বত'মানে রাজ্য প্রসাশনে 
একজন মিলা মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা এবং ৩২,৫০০ জন মাহলা সরকারী কমা 
আছেন। মাহলা সরকারী কমাঁদের মধ্যে ১৮ জন আই. সি. এস.। এছাড়া 
১,০৩৬ জন মাঁহলা হোমগাড কর্মী । 

রাইটার্সের অভ্যন্তরে কর্মীদের সংখ্যা উপস্থাপনের পর যে দায়ত্ব থেকে যায় 
তা হোলো রাইটাসের কিছু কথা আলোচনা করা । আর সেই কারণেই সংক্ষেপে 
কিছু বলছি । রাইটার্স 'বাঁজ্ডংসের আধুনিক নাম মহাকরণ । বতমান মহাকরণকে 
রাইটার্সে'র তৃতীয় সংস্করণ বলা চলে । জব চার্ণক যখন আধুনক কলকাতার 
গোড়া পত্তন করেন, সেই ১৬৯০ সালেই রাইটার্স বাল্ডংসের প্রাতিষ্ঠা । তখনকার 
রাইটার্স ছিল কলকাতার পুরানো কেল্লার ভিতর । কলকাতার বড় ডাকঘর 
আর রিজার্ভ ব্যজ্কের লাগোয়া অণ্চলে পুরানো কেল্লা ছিল। তার মধ্যে ?নরাপদ 
স্থানে হোগলা পাতার ছাউান, বাঁশ খড় আর মাটি 1দয়ে তৈরী হয় রাইটার্স 
বাঁজ্ডং। তখন এট ছিল একটা মেসবাড়। ইষ্ট হাওয়া কোম্পানীর চাকুরে 
যেসব সাহেব কলকাতায় আসত, তারা এ বাড়তে থাকতো । কোম্পানীর ভাষার 
কেরানীকে বলা হত রাইটার । এতএব এদের বসবাসের বাড়ী হিসেবে এর নাম 
রাইটার্স বিচ্ডিং। 

১৬৯৫ সালের ২৫ জুন কলকাতার প্রচ ঝড়ে ॥রাইটার্স বিল্ডিংসের কাচা 
বাঁড় ভেঙ্গে পড়লে জোড়া তাল 'দিয়ে কয়েক বছর চালাবার পর ১৭১৬ সালে 
রাইটার্সের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। এবং পাকা তিনতলা বাঁড় গড়ে 
তোলা হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনো রাইটাসের স্মাতচিহুই এখন 
আর খুজে পাওয়া যায় না। এখন যেখানে রাইটার্স 'বিজ্ডং এবসময় সেখানে 
ছিল জংলা পতিত জমি । ১৭৭৬ সালে কলকাতার কালেক্টর টমাস লায়নসকে 
এই রাইটার্স 'বাঁজ্ডংস তৈরী ফরবার জন্য ষোল বঘা, সতেরো কাঠা আট ছটাক 
জাঁম লিজ দেন। ১৭৮০ সাল নাগাদ 'রাইটাস [বাঁজ্ডস' তৈরীর কাজ শেষ 
হয়। এই ভবনে বিশাল আকারের মোট উনিশটা ঘর ছিল । এই ঘরগুণলর 
জন্য টমাস সাহেব মাসে মোট তিন হাজার আটশো টাকা ভাড়া পেতেন। বছন্ন 
পাঁচেক পর এ-বাড়ীর নতুন মালিক হন রিচার্ড বারওয়েল। বারওয়েল সাহেবের 
উদ্যোগে রাইটার বাজ্ডংস নবর্প পায় । ক্তু বারওয়েলের মৃত্যুর কিছুদিন 
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পর রাইটার্স 'বাঁজ্ডংস মেসবাঁড় থেকে বারোয়ারী ব্যবসা-কেন্দ্রের রূপ নেয়। 
02105669795 8. [১:০9০176 গ্রন্থে ল্লীমতা রোশিনডেনের বিবরণেও রাইটাসের 
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১৭৮০ সালে রাইটার্সের মেইন ব্লকের 'নমাণ কার্য শেষ হয় । ১৮৩৬ সালে 
লর্ড বেশ্টিজ্ক গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসার পর রাইটার্স বিজ্ডিংসের ঘরগুলো 
বড় বড় ব্যবসায়ীদের অফিস করার জন্য ভাড়া দেবার 1সদ্ধান্ত নেন। এভাবে 
রাইটার্স 'বাচ্ডং মেসবাড়ির অপবাদ ঘুচিয়ে আঁফসের ীসরোপা পায় । ১৮৮০ 
সালে ইডেন সাহেব একে সরকার দপ্তরে পাঁরণত করেন। তার পর থেকেই 
রাইটার্স ছিল বৃটিশ ভারতের প্রধান শাসন কেন্দ্র । ১৯১১ সালে বাঁটশ সরকার 
ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্ঘানান্তারত করলে রাইটার্স হয় বাংলার 
প্রশাসন কেন্দ্র এবং 'মহাকরণ' পরিচয় পন্ন নেন--এই নামের পারবত“ণে সময 
লেগেছে তিন শতক ॥ মহাকরণে এখন বড় ঘরের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। 
এছাড়া ছোটোথাটো খুপরি বা কক্ষেরও অভাব নেই। মহাকরণের মেইনব্রকের 
দোতলা-তিনতলার সামনের 'দিকটার পুরোটাই সংরক্ষিত এলাকা-_মন্ত্রী, পদস্থ 
আঁফসাররা বসেন। 

মহাকরণের যে গ্রন্থাগারাটি আছে তার বয়স বর্তমানে একশ পার হয়ে 
গিয়েছে । ১৮৬৭ সালে প্রাতা্ঠিত হয় 'সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী” ॥ পাঠাগারটিতে 
আছে এক লক্ষেরও বেশি বই। মহাফেজখানায় আছে তিন শতকের ইতিহাস 
আর প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ । ১৮৬৭ সালের আগেকার (১৭৩৬ থেকে ১৮৫৭) 
সমস্ত রেকর্ড বাধিয়ে বই এর সংখ্যা দাড়য়েছে প্রায় এগার হাজার। আর থুচরো 
নাঁথপন্রের বাগুলের সংখ্যাও দশ হাজারের মত। ১৮৫৭ সালের পরের একশো, 
বছরের রেকর্ড 'বাভন্নভাবে বাঁধিয়ে বই এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত হাজারের মত। 


স্হান্নগন্লীল্ পেজ ও পল্্িবহলনেক্র কথা 


জব চর্ণকের সুতানুটিতে পদর্পণ এবং সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরকে 
নিয়ে গড়ে ওঠা শহর কলকাতার বয়স আজ তিনশো বছর । এই িনশো বছরে 
কলকাতার আয়তন যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে জনসংখ্যা । পাশাপাশি 
গড়ে উঠেছে নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দানের জন্য নানান ব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তাঘাট 
যানবাহনের ব্যবস্থা । কলকাতা পথঘাটের [বিষয় কিছু আলোচনা প্ববর্তী অধ্যায়ে 
হয়েছে, বর্তমানে একটু বস্তুত আলোচনা করা যেতে পারে। এব্যাপারে 
আলোচনার পৃৰে কলকাতার নকৃশার বিষয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে । 

পরানো কলকাতার প্রথম নকৃশা প্রস্তুত করা হয় ১৭৫৩ সালে । নকৃশাটি প্রস্তুত 
করেছিলেন লেফটেন্যান্ট ওয়েলস নামে জনৈক সৈনিক । তান তার আঁজ্কত 
নকৃশাঁটির নামকরণ করোছিলেন- প্যান অব ফোর্চ উইালয়ম আযাও পার্ড অব্দি 
সিটি অব কলকাতা । এই নকৃশাটিতে কেবলমান্ত পরাতন ফোর্ট উহীলয়ম ও 
ডালহোস স্বোয়ার অণ্চলটুকুর নকৃশা আঁকা 'ছিল। এছাড়া আর কোন রাস্তার 
উল্লেখ ছিল না। ওয়েলসের এই নকৃশা আঁকার প্রায় বাত্রশ বছর পরে 
'লেফটেন্যাপ্ট কর্ণেল মার্ক উড নামে জনৈক সার্ভেয়ার নতুন করে কলকাতার 
নকৃশা আঁকেন। তান কলকাতার নকৃশাটি একেছিলেন তৎকালীন পুলশ 
কাঁমশনারের কাজের সুবিধার জন্য। এ নকশাট ছিল ডরু ওয়েলসের চেয়ে 
আরও উন্নতমানের । 

1কস্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই নকৃশাটি ১৭৮৫ সালে আঁকা হলেও এটি 
প্রকাশ হয়েছিল ১৭৯২ সালে। মার্ক উড এর এই নকৃশাঁটতে সবপ্রথম 
কলকাতার কয়েকটি পরিচিত রাস্তার নাম পাওয়া যায় । এই নকৃশাটিতে সব- 
প্রথম বৈঠকখানা স্ট্রীট, বহুবাজার স্ট্রীটের নাম উল্লেখ ছিল। এই নকৃশাট 
প্রকাশিত হবার দেড় বছর পরে ১৭৯ সালের ই-এ্রাপ্রল আরেকজন ইংরেজ 
সাহেব আপজন একটি নকৃশা প্রকাশ করেন। গবেষকদের মতে এাঁটই অষ্টাদশ 
শতকের কলকাতার শেষ নকৃশা । এই নকৃশাটিতে গঙ্গার ওপারের হাওড়ার কিছু 
অংশও দেখানো হয়েছে অনেক বোশ। তাই নকৃশাটিতে রাস্তা ও গাঁলগুলো 
ঘাঁজাঘাঁজ। এই নক-শাতে কর্ণওয়ালিসম্তবীট, কলেজ স্রীট, ওয়োলংটন স্ট্রীট 
ওস্ট্রযাও রোড-এর কোন নাম উল্লেখ নেই। প্রাচীন তথ্য ঘেটে জানা যায়, 
১৮১৭ সালের পর থেকে কলকাতার আধকাংশ রাস্তার নিম্াণ কার্য শুরু হয়। 
এগুীল তোর করার জন্য বৃটিশ সরকারের তত্তবধানে একটি লটারী কাঁমাঁট তৈরী 
হয়। শুধু তাই নয় ১৭৬৬ সালে বৃটিশ সরকার কলকাতাতেই সবপ্রথম একটি 


এ নগনীর নারী কথা ৬৫৩ 


সার্ভেয়ার অব বোর্ডস নিযুন্ত করেন। ১৮১৯৭ সালের আদমসুমারীর পর যে নকশা 
উপস্থিত করা হয় আতেই সবপ্রথম কলেজস্রীট, ওয়োলংটন স্্রীট, স্ট্রযা রোডের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । 

কলকাতায় একসময় বাবু শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাঁরা সংস্কাতর সঙ্গে যুন্ত 
ছিলেন । এবং সামাঁজক নানা ব্যাপারে অংশ নিতেন। এদের নামে রাস্তার 
নাম হয়-_ছাতুবাবু লেন, খেলাতবাবু লেন, মুস্তারামবাবু স্জ্রীট প্রভাতি। পদবা 
অনুযায়ী রায় পাড়া লেন, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, দন্ত পাড়া লেন প্রভাঁতি। কলকাতায় 
বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস, সেই কারণে রাস্তার নামে দেখা যায়-_ 
সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল স্ত্রী, শীতলাতলা লেন, ষণ্ঠীতলা স্কট, রাধাকাস্ত জিউ 
লেন, সবমঙ্গলা লেন, মান্দর স্ট্রীট, মসাঁজদস্্রীট, মসাঁজদ বাড় স্ত্রী, পাসি বাগান 
লেন, চার্চ লেন, আমেনিয়ান স্করীট, চীনাবাজার স্ত্রী, ক্যারিড্রাল স্ত্রী । বাজারের 
পাঁরাচাততে পাওয়া যায় চেতলা ছাট রোড, মার্কেট স্কীট, বাগবাজার স্ত্রীট, রাসমাঁণ 
বাজার রোড, রাধাবাজার রোড/লেন, পামার খাজার রোড, মুনশী বাজার রোড 
প্রভীতি। 

স্বাধীনতা উত্তরকালে বহু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের নামাঞ্কিত রাস্তার 
নাম পাণ্টে দেশীয় বিপ্লবী দেশপ্রোমিক, মনীষীর নামে রূপাস্তারত করা হয়। 
ইয়ান স্ক্ীট-_আবদুল হামদ স্ত্বীট । কর্ণওয়ালশ স্কীট-_বিধান সরণী ; ব্রাবোর্ণ 
রোড- বিপ্লবী ব্রেলক্য মহারাজ লেন ; রিপন স্ত্রীট__মুজাফর আহমেদ সরাণ; 
1লওসে ফ্ীট-_নেলী সেনগুগু সরাঁণ। 

কলকাতার বেশ 1কছু রাস্তার নামকরণের মধ্য 'দয়ে এই শহরের আন্তর্জাতিক 
বোশিষ্টয ধরা পড়ে ; বিশ্বের বিরল ব্যান্তত্বের নামে যেমন থিয়েটার রোড 
হয়েছে শেক্সপীয়ার সরাঁণ, হাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রীট হয়েছে িকাসোবীথ, সাকু"লার 
গার্ডেন রীচ রোড পাঁরবাঁতত হয়েছে কালমার্কস সরণীতে ; ধর্মতলা স্কট হয়েছে 
লোনিন সরণি; হযারিংটন 1সাঁট হো চি-মিন সরাণ। 

সবশেষে মাহলাদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য তাদের নামে রাস্তার উল্লেখ করে 
আলোচনাকে গুটিয়ে নিয়ে আসব । ৭নং ওয়ার্ডের দক্ষিণের রাস্তা ৮ নং ওয়ার্ডের 
উত্তরের রাস্তা নবোদতা লেন। ২৯ নং ওয়ার্ডের উত্তর এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের 
দাক্ষণ অংশ মাতিলাল শীল ও দেয়ান দেবী থান্না রোড ॥ ৪৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ 
অংশ নেলী সেনগুপ্তা সরাঁণ ও আউদ্রাম রোড, এছাড়া, ৬৩নং ওয়ার্ডের উত্তর অংশ 
নেলা সেনগুপ্তা সরণির মধ্যে পড়ে । ৪৬নং ওয়ার্ডের পূব রানী রাসমাঁণ রোড। 
&২নং ওয়ার্ডের পাশ্চমঅংশ মির্জা গাঁলব স্ত্রী; ও রানীরাসমাণ রোড । ৭১নং 
ওয়ার্ডের দক্ষিণ এবং ৭৩নং ওয়ার্ডের উত্তর অংশের নাম সুছাসান গাঙ্গুলী সরাণ। 

মহানগরীর পথের কথা আপাতত শেষ, এখন আসব পরিবহণের কথায়। 


১৭৪ এ নগরীর নারী কথা 


নগরীর সেকালের পরিবহণ বলতে একবাক্যে বলতে হয় ঘোড়ার গাড়ী । সুসাঙ্জিত 
ঘোড়ায় চড়ে বসতেন বাবুরা। এরই পাশাপাশি অন্যতর বাহনটি ছিল পান্কী। 
সেকালে পাক্কী প্রধানত অল্প বেতনের অনেক কেরানী বাবু যাতায়াতের কাজে 
বাবহার করতেন। মহিলাদের যাতায়তের জন্য পান্ধীর ব্যবহার আনবার্য ছল, 
দুপা চলতে গেলেই পাক্ষীই মাহলাদের একমান্ত অবলম্বন ছিল । পাক্ধী বাড়ীর 
ভিতরের বা অন্তঃপুরের ফটকে রাথা হত। পান্ধীতে চড়বার পর উভয়পাশের 
দরজা বন্ধ করে তার সবাঙ্গে ঘেরাটোপে আচ্ছাঁদত করা হোতো। এর উদ্দেশ, 
বাইরের লোক মাঁহলাকে দেখতে পাবে না এবং মাঁহলাও বাইরের লোককে 
দেখতে পাবে না। সঙ্গে একজন পাঁরচারকা থাকত । পুরানো দাসী হলে 
পরণে থাকবে সাধারণত কোন 'ক্য়াকমে প্রাপ্ত তসরের শাড়ী, পান্ধীর একপাশে 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলবে। অপর পাশে বাড়ীর কোনো পুরানো চাকর যথোপযুস্ত 
পোষাক পরে ছুটে চলবে । এবং পাক্ষীর সামনে চুঁড়দার পায়জামা ও চাপরাশধারী 
একজন পুরানো দারোয়ান মথায় তকমা বিশিষ্ট শামলা পাগড়ী পরে আগে আগে 
ছুটে চলবে । এত কাণ্ডের পর তবে মাঁহলাদের সন্ত্রম রক্ষা হয়েছে বলে বিবেচিত 
হোতো। ধাীবে ধীরে রিকসা গাড়ীর প্রচলন হলে দারদ্রু ও মধ্যাবন্ত গৃহস্থ 
মাঁহলা চড়তে থাকেন। এর কারণ ভাড়া সন্তা। 

মোটরগ্াড়ির আবিভণবে মাহলারা তা ব্যবহার করতেন। মেয়েরা স্কুলে যাবার 
সময় মোটরগাঁড় চড়ে যেত, তবে এব্যাপারে হিন্দু মেয়েদের আবু রক্ষায় বাধা পায় 
সেই কারণে ব্রাঙ্দ সমাজের মাঁহলারা মোটর গাড়ী চড়তেন স্বাধীনভাবেই। কলকাতায় 
প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয় ১৮৬৪ সালে, এরপর অবশ্য ইলেকৃন্রক ট্রাম 
চালু হয়। ট্রাম চড়বার ব্যাপারেও মেয়েদের আৰু রক্ষার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় । তবে 
ব্রাঙ্মাসমাজের মেয়েরা দ্রামেও চড়ত। এখন বাস, অটো, সবই চালু হয়েছে । তাই আজ 
আর মেয়েদের পথ চলতেও বাধা নেই। উনাবংশ শতাব্দীতে যে নারী ছিল সম্পূর্ণ 
পর্দানসীন ; বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত আরুর সীমা ছাড়িয়ে সে পথের মাঝখানে এসে 
দাঁড়িয়েছে । এখন আর পাক্ষি চড়ে মেয়েদের পথে বেরোতে হয় না। আজ 
নারীরা এ-ব্যাপারে অন্তত অনেক স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করবার সুযোগ পাচ্ছেন। 


শ্েেলাক্র নে স্সেশ্দ্েল্রা 


- নবজগরণের-শতাব্দী হোলো উনাবংশ শতাব্দী । মূলতঃ এ-সময় থেকেই 
তদানীন্তন কয়েকজন সমাক্র-সংস্কারকের প্রচেষ্টায় দেশ জুড়ে চলে নারী জাগরণের 
প্রচেষ্টা, যথা, _সতীদাহ প্রথা বন্ধ, বিধবা বিবাহ প্রথা, বাল্যাববাহ বন্ধ আইন করে 
কার্যকরী হয়। এ-সঙ্গেই নারীশিক্ষার কাজটা চলতে থাকে ধীরে অথচ দৃঢ় 
পদক্ষেপে । এ-ভাবেই কখন যেন উনাবংশ শতাব্দী বিদায় ?নয়ে আগমন ঘোষণা 
করল বিংশ শতাব্দীর । এ-শতাব্দীর প্রথম দু-এক দশকের পর থেকেই নারী 
জাগরণের নদীতে জোয়ার আসতে থাকে, অবশ্য বেশ ধীর গাঁতিতেই । নারী 
এবার ঘর ছেড়ে বাইরে বোরয়ে এল একেবারে থোলা আকাশের নীচে । শুরু 
হ'ল মেয়েদের খেলাধূলা । 

কলকাতার বয়ন যাঁদও তিনশো বছর 1ক্তু খেলার মাঠে কলকাতার মেয়েদের 
দেখা যেতে থাকে বংশ-শতাব্দীর-দু-তিন দশক অথবা তার পর থেকেই । তবে 
তা খুবই নগণ্য সংখ্যার এবং বর্তমানে দু-তিন দশক সময় ধরেই খেলার মাঠে 
মেয়েদের অনুপ্রবেশের সংখ্যা 'কছুটা বেড়েছে। প্রধানত, যে সমস্ত বিভাগের 
খেলায় কলকাতার মেয়েদের প্রবেশ ঘটেছে সেগুলি হোলো যথাক্রমে-_ফুটবল, 
ভাঁলবল, বাস্ধেটবল, হ্যাণবল, ব্যাটামণ্টন, লনটোনস, টোবলটোনস, রোইং, 
সাইকেলিং থোখো, কাবাড, জমনাস্টকস্, আথেলোটিকস্‌, ক্রিকেট, হাক, 
সুইমিং, ওয়টোর পোলো, ডাইভিং। এছাড়া তীরন্দাজ, রাইফেল শুটিং-এর ক্ষে৫্রেও 
কছু কিছু মেয়েদের দেখা যায়। উত্ত 'বাভন্ন বিষয়গু'ল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করবার জন্য সাহায্য নিতে হবে এসব বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান এবং কয়েকজন 
খেলোয়াড়ের ৷ শুপ্পপারসরে সমস্ত বিষয়ের বিষ আলোচনা সম্ভব নয়, তাই 
মোটামুটিভাবে কিছু বলছি। 

ফুটবল-_কলকাতায় মেয়েদের ফুটবলের হীতহাস আলোচনা করতে গেল 
প্রথমেই সে কথাটা মনে হয় তা হোলো, সাবিকভাবে এ রাজ্যের মেয়েরা থেলা- 
ধূলার ব্যাপারে পিছিয়ে, কলকাতার মেয়েরা তো আরো পিছনে পড়ে। ১১৭ 
সালের মে মাসে কলকাতায় আরাত ব্যানাজীঁর প্রচেষ্টায় প্রথম গড়ে ওঠে ফুটবল 
এ্যাসোশয়েশন। এ-বছরই কোচ সুশীল ভট্টাচার্য কালীঘাট মাঠে আনুমানিক 
১০-১৬ টি মেয়েকে নিয়ে ফুটবল প্র্যাকটিস শুরু করান। এদের মধ্যে কলকাতায় 
অবস্থানকারী মেয়েরসংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশী হবেনা । এরা হলেন শান্ত 
মাল্লক, মিনাত রায়, রমা দাস, প্রাতমা বিশ্বাস»_বাকীরা শহরতলী এলাকার । 
এদের সবাই তখন স্কুলের ছাঘী। খেলোয়াড়দের তৈরী করে জুলাইয়ে মেয়েদের 


১৭৬ এ নগরীর নারী কথা 


প্রথম জাতীয় ফুটবলে লীগ-কাম-নক--আউট খেলা হয় । মোট প্রাতিযোগী ১১ট 
রাজয। বাংলা লীগে ৩-টি ম্যাচে ৬ পয়েপ্ট পেয়ে নক-আউটে যায় এবং 
ফাইনালে শান্তমল্িক দু' গোলে 'বিদর্ভকে হারায় । সংখ্যার অল্প হলেও এই 
কলকাতার মেয়ে শাস্তি মাল্লকই "কন্তু প্রথম অঞ্জন পুরস্কার পায়। অবশ্য এর- 
পর কিছু নতুন মেয়ে আসে এবং ১৯৮১ সালে তাইওয়ানে অনুষ্ঠানে বিশ্বকাপে 
শাম্তমল্লিক, মিনাতি রায়, কুম্তলা ঘোষ, রমা দাস, শুরা নাগ অংশগ্রহণ করে। 
বর্তমানে ২৫-৩০ জন মেয়ে জুনিয়ার, সাব জুনিয়ার-এ প্রকাঁটিস করছে । যেহেতু 
মাহলা ফুটবল এ্যাসোশিয়েশনের নিজদ্ব মাঠ নেই, কোনো ক্লাব নেই তাই 
মেয়েদেরকে কখনও ইঞ্টান রেলওয়ের মাঠে, কখনও অন্য কোথাও অর্থাৎ যাযাবরের 
মতো প্র্যাকটিস করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ওম্যান ফুটবল এ্যাসোশিয়েশনের 
সেক্রেটারী কলকাতারই মাঁহলা আরাত ব্যানার্জী । 

ভাঁলবল-_ভাঁলবলে কলকাতার মেয়েদের প্রবেশ বেশীদনের নয় অর্থাং 
১৯৬৭ সাল। মূলতঃ সত্তরের দশকেই কিছুটা কাতিত্ব লাভ সন্তব হয়। প্রসঙ্গত, 
আনমা ব্যানার কথা উল্লেখ্য, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রতিবারই তান 
রাজ্যদলে নিবচিত হয়েছেন; উত্তরাণল বিশ্বাবদ্যালয় ভাঁলবলে কলকাতার 
চ্যাম্পয়নাঁশপেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বর্তমানে কলকাতার প্রায় ১০০ জন 
মেয়ে প্রাকটিস করছে। এ*দের মধ্যে মীরা সরকার, তপতী চক্রবর্তাঁ, িন্রা রায়, 
শুা বোস, হুপ্লা দাসের নাম করা যেতে পারে। এইসব কলকাতার মেয়েরা 
শহরতলীর মেয়েদের সঙ্গে টালীগপ্জ সুভাষ সংঘ, সুরুচি সংঘ, চেতলা সেপ্টার, 
[বিজয়ী সংঘ, প্রভাত ক্লাবে প্রাকাঁটস্‌ করছে। 

ৰাচ্কেটবল-_বাস্ধেটবলের হীতিহাস কলকাতার ক্ষেত্রে বহু পুরানো । ১৯৩০ 
সালে এ-থেলা প্রথম শুরু হয়। '“পশ্চিমবর্গ মহিলা বাস্ধেটবল'-_-সংস্থার মাধ্যমে 
এ'রা খেলতে থাকেন। শুরুতেই কলকাতার মেয়ে মিসেস সোনয়া জন এর 
কাত উল্লেখের দাবী রাখে । প্রথম দিকে খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 
মূলতঃই ছিল কলকাতার এাংলো হাওয়ান মেয়েরা। ক্লমশঃ বাঙালী মেয়েরা 
অংশ নিতে থাকে ॥। বর্তমানে বাঙালী মেয়েদের সংখা প্রায় আঁশ শতাংশ ; তবে 
এখনও এটি কলকাতা শ্রহরাভত্তিক এবং কিছুটা শহরতলীভীত্তকই হ'য়ে আছে। 
ব্মানে জুনিয়ার বাস্ধেটবলে এবং 'সনিয়ার বাস্ধেটবলে রোঁজষ্টার ইউনিট যথাক্রমে 
৮টি এবং ৬টি দল। বর্তমানে যেসব ক্লাবগুঁলর মাধ্যমে মেয়েরা খেলছে সেগুলি 
হ'ল- ক্যালকাটা-রেঞ্জার ক্লাব, ক্যালকাটা পাসিক্লাব, ইন্টান রেলওয়ে, ক্যালকাটা 
গুড কাউন্সেল, এপ্টালী এ. সি. রাখীসংঘ, বারষারাব। এ-সব ক্লাবে অনুশীলন 
প্রাপ্ত, মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। বাস্ধেটবলে কলকাতার মেয়েরা ভালই 
খেলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ; লিগা ফার্টাডোর নাম--১৯৬৮ সালে 'অলফ্র 


এ নগরীর নারী কথা ১৭৭ 


নেমেছে । ১৯৪৭ সালের আগে পর্ষস্ত এখেলায় অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে 
বোঁশির ভাগ ছিলেন এ্যাংলো ইয়ান । এদের মধ্যে প্রেম পরাশরের নাম করা 
যেতে পারে যান বাংলার হয়ে খেলেছিলেন। বর্তমানে এসোসিয়েশনের 
মেয়েদের সংখ্যা ৪০০ জন; এর মধ্যে কলকাতার মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৪০ 
শতাংশ । বর্তমানে যে সমস্ত কলকাতার মেয়েরা বাংলার হয়ে খেলেছেন তাঁদের 
মধ্যে আছেন- ইন্দ্রানী চ্যাটাজাঁ, সোনালী ব্যানাজাঁ, বিপাশা সেঠ, মৌসুমী নন্দী, 
বৈশাখী মুস্তাফী, সংগতা চক্রবর্তাঁ, সুজয়া মুখাজীঁ। রাজ্য চ্যাম্পিয়নে ১৯৪০-৪১ 
সাল থেকে যে সমস্ত মেয়েরা রাজা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তাঁদের একটা তাঁলকা 
রাখা হলো-_ 

১৯১৪০-৪১-_মিস পি. কুক । 

১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৪৪-৪৫&-_পর্যস্ত কোন টুর্নামেন্ট হয়নি। 

১৯৪৫-৪৬--মিস প্রীতি বোস। 

১৯৪৬-৪৭-_মিস শীলা ভাম্না । 

১৯১৪৭-৪৮-_মিস শেলী আগের (এর সময় ফাইনাল খেলার খেলোয়াড় ঠিক 

হয়েও খেলা হয়াঁন )। 

১৯৪৮-৪৯- মিস এম্মা সীয়াস। 

১৯৪৯-৫০-_-মিস পি. ঘোষ । 

১৯১৬০-৬১-_মিস ডুরেন ফিভেনস্‌। 

১৯৬১-৫২-মস ওয়াই মাটন । 

১৯৫৬২-৫৩-__মিস ডরীন 1স্ভেনস্‌। 

১৯৫৩-৫৪-_মিসেস পি. পরাশর। 

১৯৫৬৪-৫৫--মিস ভি. উইলিয়ামসনূ। 

১৯৫৫-৬৬-_মিস মিরা দাস। 

১৯৫৬৬-৫৭-_-কোনো টুনামেন্ট হয়ান। 

১৯৬৭-৫৮-_মিস নীলিমা দাস। 

১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫-_এ দু'বারেই দীপা চ্যাটাজাঁ। 

১৯৬৬-৬৬ এবং ১৯৬৭-৬৮- _সুনন্দা দে । 

১৯৬৯-৭০-_তুলসী ব্যানাজাঁ। 

১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৮৯-_মধুমিতা গোস্বামী । 

১৯৮৯-৮০-_কোনো টুর্নামেন্ট হয়নি। 

১৯৮০-৮১-_থেকে ১৯৮২-৮৩ পর্যস্ত- মধুমিতা গোত্বামী । 

১৯৮৩-৮৪-_কোনো টুর্নামেন্ট হয়নি। 

১৯৮৪-৮% এবং ১৯৮৫৬-৮৬ -_কৃফা দাস। 

১২ 
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১৯৮৬-৮৭- কেয়াবর্মণ। 

১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯- কুফা দাস। 

চোঁবল-ঢোনস-_গ্রথম এ নগরীতে এ-খেলা শুরু হয় ১৯৩৪ সালে । তখন 
এ-খেলায় মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটোন। ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে ধীরে ধীরে 
মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে। চল্লিশের দশকে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে আঁপতা 
ঘোষ, উষা আয়েঙ্গার, কৃষ্ণা মুখাজাঁ, ডঃ তপতী মিন, শকুত্তলা সেন, রবীনা রায় 
প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে । পণ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে যে 
সমন্ত মেয়েরা আছেন তারা হলেন বৃপালী মুখাজাঁ, ইন্দুপুরী, পারুল ঘোষ, কষ্পনা 
তেওয়ারী, করবী ঘোষ প্রমুখ । সত্তর এবং আশির দশকের খেলোয়াড়দের মধ্যে 
দেবযানী বাকচী, শান্ত ঘোষ, কাকলী ভট্টাচার্য, সাবতা পান্ন প্রমুখের নামোল্লেখ 
করা যেতে পারে। বর্তমানে যে সমস্ত মেয়েরা কলকাতায় খেলছেন সম্ভবত 
অধ্যবসায়ের অভাবে তারা সামনের সারতে আসতে পারছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
জুনিয়ার, সাব-জুনয়ার, গাল“স, ওম]ানস্‌ এ-চারাঁট বিভাগের মেয়েদের মধ্যে 
কলকাতা অপেক্ষা অন্য জেলার মেয়েরা ভাল খেলছেন। আর সেই কারণেই 
ন্যাশানালে কলকাতার মেয়েদের প্রবেশ বলতে গেলে 'নাষদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে 
এ-এ্যাসোসয়েশনের কলকাতাবাসী মেয়ের সদস্য সংখ]া মাত ২৮ জঅন। 

এযাথেলোটকস্‌- পণ্টাশ বছর ধরে কলকাতায় এযাথেলেটিকস্‌ এ্যাসোসয়েশন 
মেয়েদের খেলা পারিচালনা দায়িত্ব নিয়েই করছে। পণ্টাশ দশকের আগে মূলতঃ 
কলকাতার এযাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা এখেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। এদের 
মধ্যে মৌরিন হোল্ডার, এযান রিচসান এর নামোলেখ করা যেতে পারে । পববর্তী 
সময়ে ধীরে ধারে বাঙালী মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে । বাটের দশকের প্রথম দিকে 
অংশগ্রহণকারী বাঙালী মেয়ে 'হসাবে আঁনতা মুখাজাঁর নাম করা যেতে পারে। 
তার এ্যাথেলোটক স্‌-এ কলকাতার পার্খববতাঁ জেলাগুলর মেয়েদের অংশগ্রহণই 
বেশী ॥। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী এযাথেলোটক এ্যাসোসিয়েশনের মেয়েদের মোট 
রাজ্য সদস্য সংখা প্রায় হাজার জনের মধ্যে মানত দুই শতংশও নয় কলক্কাতার 
মেয়ে। তথ্যানুযায়ী ষাটের পরব সময়ের মেয়েরা হলেন সুব্রতা দেবনাথ, নীলিমা 
দেশপাণ্ডে, শোভা রায় । ব্তমানে এরা কোচ । ১৯৭৫-৭৬-এর মেয়েরা-_-মুদ্রজা 
ঘোষাল, ঝর্ণা দাস, শবরী দাস, শ্যামলী মজুমদার, রেবা দাস, তৃপ্তি দাস প্রমুখ । 
১৯৮০-৮১ খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রভাতী শীলের নামোল্লোখ করা যায় 'যান 
১৯৮২-র এশিয়ান গেমসের প্রাতিনধি এবং ১৯৮৮-তে চ্টের প্রতিনিধিত্ব 
করেছেন। বুলা চন্দ € ১০০ মিঃ ২০০ মিঃ) ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত 
রাজোর প্রাতানাধত্ব করেছেন। রীতা সেন এীশয়ার হয়ে বিশ্বের প্রাতিযোগতায় 
(২০০ মিঃ ৪০০ মিঃ) অংশ নিয়েছেন এবং বহুবার ভারতের প্রাতানধিত্ব 
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করেছেন। বর্তমানে তিনি এন. আই. এস. এর কোচ। স্বাগতা রায় ৫১০০ মিঃ 
২০০ মিঃ ) বেঙ্গলের প্রাতাঁনাধত্ব করেছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালের আগের মেয়েরা 
সোনালী ব্যানার্জাঁ, সন্ধা রায়, স্মৃতি মণ্ডল, শেলী দত্ত, বীণা সরকার, বুবী ভৌমিক, 
রূপা নস্কর, তনুজা দাস, অঞ্জু পালিত, বীথিকা দাস (রাজোরর প্রীতানধিত্ব করেছেন), 
রচনা মুখার্জী, শিখা মণ্ডল, ইলা কর্মকার প্রমুখ । ১৯%৪-৮৫ সালের পরে, 
চিন্ময়ী দাসগৃপ্তা (লং ডিসটেন্সে খেলেন এবং রাজ্োর প্রাতীনাধত্ব করেছেন) 
রীনা দাস, লুইসা 'ডি. কোষ্ঠা, সাধনা দাস, রাঁতা দাস, সু আইচ, রেবা কর্মকার, 
কল্যাণী বাঁণক, সুমিন্রা মজুমদার, নবনীতা রায়, অপরাজিতা ভট্টাচার্য, রীতা বাগ, 
[রান ঘোষ, অপর্ণা দত্ত, মাল দাস, অঞ্জলী সাঁতরা, প্রাতমা দাস, স্বাগতা সরকার, 
রূপা মজুমদার । ১৯৮৬-৮৭ সালের পর থেকে” শম্পা, দে, শবানী ঘোষ, 
রীতা পাল, শস্পী ঘোষ, ভারতী পাল জ্ঁলয়া শ্বাস, জবা দাস ( লং ডিচ্টেন্স 
রাণার ১৮৮৯ সালে ন্যাশানালে প্রথম হলেন ), উমা ঘোষ, রীতা শঙ্মা, শম্পা 
বশ্বাস, ইন্দ্রাণী বালু, ঝুমা বিশ্বাস, মুকি দাস ( শর্টপাট থ্রো করেন, ১৯৮৯-এ 
ভারতের প্রাতানাধত্ব করে ভাল খেলে ১৯৭৪ এর রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন )। 
কাকলী দত্ত, সোমা গৃহ, আঁনতা গুপ্তা, সুথেলা খাতুণ, রঞ্জু লাহিড়ী, প্রচিয়ন 
মেহেতা, রিঙ্কু মজুমদার, দেবযানী পাঠক, মিতা রায়, মিতা সাহা, রেখা 
সামন্ত, হেমলতা [সং। এই সব মেয়েরা হোলেন এ-রাজ্োর !ঞ্যাথেলোটকস- 
এ্যাসোসিয়েশনের মোট একহাজার সদস্যার মধ্যে কলকাতার মা্ন"এক থেকে দেড় 
শতাংশ মেয়ে । 

ক্রিকেট-_কলকাতায় 'ক্রিকেট-খেলা শুরু হর ১৯৬৯-5০' সালে কালীঘাট 
ক্লাবে, উদ্যোন্তা নতু কোলে, কোচ সুনীল দাসগুণ্ত। এ সময় থেকে যেসব 
মেয়েরা খেলার মাঠে এগয়ে এসোছলেন তাঁদের মধ্যে আরাত ব্যানাজীঁ, কুমকুম দে, 
শেফালী বসু, রমা চৌধুরী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। এরা সবাই 
কলকাতার মেয়ে । পরবতাঁ সময়ে যাঁরা ধীরে ধীরে "ক্রিকেটের মাঠ জাঁময়ে রাখতেন 
তাঁরা হলেন বনশ্রী দাস, রমা বোস, সন্ধা মজুমদার, চন্দ্রিমা সাহা, শ্রীরূপা বোস, 
সারন 1কয়াস্‌, ইলা পাল চৌধুরী প্রমূখ । ওয্যান ক্রিকেট ফেডারেশনের 
অভ্যন্তরীণ কিছু অসুবিধার জন্য মাঝে কিছু দিন খেলা বন্ধ হয়ে যায়, বর্তমানে 
অবশ্য আবার খেলা শুরু হবেছে উদ্যযোমের সঙ্গে । এরই এক ফাঁকে প্রায় দশবছর 
বাংলার রকেট জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপের কাজ করেছে । তবে কলকাতার 
মেয়েদের যাঁরা মোট রাজ্য সদস্যের আশি শতাংশ, তাঁদের প্র্যাকটিস করবার সুযোগ 
খুবই কম। শুধুমাত্র কলকাতার হোয়াইট বোর্ডার ক্লাব ও অবসর ক্লাব মেয়েদের 
প্র্যাকটিস করবার সুযোগ দিচ্ছে । বঠসানে ওম্যান ক্রিকেট এ্যাসোপসিয়েশনের 
সেক্রেটারী শেফালী বসু। এই গ্যাসোসষেশনের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৩ ; এবং 
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এ-বছরই এ-রাজ্যে ক্রিকেট সরকারী স্বীকৃতি পায়। তবে নানান অসুবিধার মধ্ো 
থেকেও ১৯১৭৫-এ কলকাতায় "দ্বিতীয় জাতীয় প্রাতিযোগিতানন বাংলার চ্যাম্পয়ন 
হয় এই মেয়েরাই । 

হাক কলকাতায় হাঁক খেলার সূচনাকাল পণ্টাশ পার করে এসেছে। 
শুধু কলকাতাতেই নয়, ভারতবর্ষে এখেলা সবচেয়ে পুরানো থেলা। মূলতঃ 
সৃচনাকাল থেকেই মেয়েরা হাকতে অংশগ্রহণ করে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 
বেশীরভাগই ছিল কলকাতা পার্কস্ত্রীট আভিজাত্য অণ্চলের এ্যাংলো ইয়ান 
মেয়েরা । এ-সময়ই ওয়ে্বেঙগল ওম্যান হাঁক এ্াসোপিয়েশন তৈরি হয়; 
এ-সংচ্ছা বহুবার ভেঙ্গেছে ও গড়েছে । সূচনা কালে উদ্যোস্তাদের মধ্যে ছিলেন 
মিসেস লুইস্‌, সোহিয়াজন প্রমুখ । ধারে ধীরে বাঙালী মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে 
এবং বর্তমানে এ-সংস্থায় বাঙালী মেয়ের সংখ্যাই বেশী। কলকাতায় সাতটি 
ক্লাবের মেয়েরা হাক খেলছে । এগুলি হোলো-- 

(১) ক্যালকাটা রেঞ্জারস্‌ ক্লাব । 

(২) ইফ্টান রেলওয়ে । 

(৩) ক্যালকাটা গুড্‌ কাউালল। 

(৪) ইয়াং ষ্টার ক্লাব । 

(৫) সাই'নিং ক্লাব। 

(৬) আদর্শ হান্দি হাই স্কুল। - 

(৭) খালস৷ রুজ । 

বঙমানে এশহরে মাহলা হাঁক খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় একশত। এদের 
মধ্যে উল্লেখ্য কৃষা বোস, শিখা দাশগুপ্তা, মিনতি রায়, শান্তি মল্লিক, রেবা 
ব্যানাজী, সম্ধ্যা চক্রবর্তী প্রমুখ । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৯৬৯-তে কলকাতায় তেইশতম 
জাতীয় হাকতে 'বাঁভন্ন রাজ্যের ডীনশাঁট টিমে মান্র চারটি বাঙালী মেয়ের মধ্যে 
আঁনতা নন্দী ছিলো একমাত্র কলকাতার মেয়ে । 

[জমন্যাস্‌টিক্‌স-_-এ-খেলায় মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে ষাটের দশকে | বকন্ত 
সাফলাও ঘটে। এ-নগরীর মেয়েরা মূলতঃ বৌবাজার ব্যায়াম সাঁমাতি, চেতলার 
মহাবীর ব্যায়াম সমিতিতে জিমৃনযাসাটকূস অনুশীলন করে থাকে । খেলোয়াড়দের 
মধ্যে উল্লেখ গোপা চক্রবস্তী (১৯৭৬-এ স্বর্ণপদক পান ), মধুমিতা মুখাজ, 
অস্বাঁলকা মজুমদার ( টোকিওতে প্রথম এঁশয় জুনিয়র জমনযাসাটিক-স প্রাতি- 
যোগিতায় অংশ নেন )। 

সুইমিং, ডাইীভিং, ওয়াটার পোলো--এই তিনাটই জলের খেলা এবং 
কলকাতার যে সমস্ত ক্লাবগুঁল এখেলা প্র্যাকটিস করায় তারা বেশ'্ন ভাগই এই 
[তনাট খেলাই একসঙ্গে প্র্যাকটিস করায় । খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশীর ভাগই 
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একই সঙ্গে তিনাট খেলাতেই কমবেশী দক্ষতা লাভ করে। সব খেলাই বলতে 
গেলে কলকাতার পুরানো খেলা এবং কলকাতার মেয়েরা মূলতঃ যাট-সত্তরের 
দশক থেকেই কমবেশী অংশগ্রহণ করতে থাকে । কলকাতার যে-সব ক্লাবগুঁলিতে 
এ-সব খেলার প্রাশক্ষণ চলে সেগুলো হোলো-_ 
(১) ন্যাশান্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন । 
(২) সেন্টএল সুইমিং র্লাব। 
(৩) মাহলা সাঁমাত। 
(৪) হাটখোলা সুইমিং ক্লাব । 
(&) বাগবাজার সুইমিং ক্লাব। 
(৬) ওয়াই. এম. সি. এ. । 
(৭) বৌবাজার ডাইভিং ক্লাব । 
(৮) কলেজ স্কোয়ার ডাইভিং ক্লাব । 
(৯) শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল । 
(৯০) সেলফ. কালচার । 
(১১) পি. ওয়াই, এম. সুইমিং ক্লাব । 
(১২) ক্যালকাটা স্পোরস্‌ (টাঁলগঞ্জ লেক )। 
(১৩) হীওয়ান লাইফ সৌভং সোসাইটি । 
(১৪) এগ্ডারসন ক্লাব । 
এ-সব ক্লাবে যে-সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্র্যাকটিস করে তাদের মধ্যে মেয়েদের 
সংখ্যায় হবে প্রায় কুঁড়ি শতাংশ । খেলার বয়সকাল পণ্টাশ উধেব' হবে। উত্তর 
কলকাতার মেয়ে আবাত গুপ্ত প্রথম ইংালশ চ]নেল পার হন। শুরুতে অবশ্য 
মেয়েদের সংখ্যায় দুই শতাংশের বোশ ছিল না। কলকাতার র্লাবগুলিতে মূলতঃ 
আশি শতাংশ মেয়ে আসে 'নিশ্নাবত্ত এবং মধ্যাবন্ত পরিবার থেকে । দশ শতাংশ 
উচ্চাবন্ত এবং বাকী দশ শতাংশ 'নস্লাবত্ত দারদ্র পারবার থেকে । বতমানে 
যে সমস্ত মেয়েরা ডাইভিং, সুইীমং ওয়াটার পোলো খেলায় অংশগ্রহণ করছেন 
তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য শতাব্দী দাস ( ১৯৭৭-এর [বিজয়ী ), মথুরা বশ্বাস (১৯৮৩ 
সবভারতীয় ডাইভিংএ সেকেন্ড পাঁজশন ), ঈশানী ঘোষ, ডালিয়া দত্ত, ববি 
মুখার্জী, বাবি গুপ্তা, সুদীপ্তা গৃপ্তা, কাকলী মণ্ডল, অনন্যা সেন, এছাড়া আরাঁত সাহা, 
ভারতী সাহা, সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, অনুরাধা গুহঠাকুরতা, অপু ব্যানার্জী, 
গীতা দে প্রভাতি পুরোবাঁতিনীরা সবাই সুনাম কুঁড়িয়েছেন দীর্ঘাদনের সাধনা ও 
অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১-এ আজাদ হন্দ বাগের পুকুরে নযাশান্যাল 
সুইমিং এ্যাসোসয়েশনের সাঁতার প্রাতযোগিতায় পাল্লা টানতে এসেই ২০০ 'মটার 
মেডাঁলতে রেকর্ড হোল্ডার গীতা দে-কে হাীরয়ে নাঁফসা আল 'ভিঙ্তীর স্ট্যাপ্ড 
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আলো করে দড়ান। চন্দনা সরকার (১৯৭৮-১৯১৮৩ পর্যন্ত ডাই[ভং-এ টানা 
চ্যাম্পিয়ন হন )। ওয়াটার পোলোর মেয়েরাও কলকাতার সুহীমং ক্লাবগু'লিতে 
অনুশীলন করে থাকেন এবং এদের মধ্যে ঈশানী ঘোষ, শতাব্দী দাস, সুদীপ্তা গুপ্তা, 
কাকলী মণ্ডল প্রমুখের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বাঙলার প্রাতানধিত্ব করে 
থাকেন। 

স্পেকতাকরো--১৯৮৯ এর জুলাই মাসে কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর- 
স্টেডিয়ামে চতুর্থ স্পেকতাকরো খেলা অনুষ্ঠিত হয় ক্ষারদরাম অনুশীলন কেন্দ্রে 
মাহলা বিভাগে যোগ দেয় পাঁচাট দল-_রাজন্থান, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 
অন্ধ; এছাড়া বাংলার [তিনাঁট দল ( এ. বি. ?স. ) সহ মোট আটাঁট দলকে নিয়ে 
প্রাতযোগিতা হয়। জাতীয় আসরে এই প্রথম মাঁহলারা অংশগ্রহণ করেন' 
কলকাতায় এ"রাজ্যে ১৯৯৮৯-র ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই মেয়েরা অনুশীলন শুরু 
করেন এবং জুলাই মাসে প্রাতিযোগিতায় অংশ নেন। ভাল ফলও পান। ফুটবল 
খেলোয়াড়দের নিয়েই শুরু হয় এখেলার অনুশীলন। শুরু। দত্ত, শান্ত মল্লিক, 
কুন্তলা ঘোষ দন্তিদার প্রমূখরা নতুন একটা খেলার আকর্ষণে স্পেকতঅকরোর 
প্রাতি আগ্রহী হন। এর মধ্যে শান্ত মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দাস্তিদার কলকাতারই 
মেয়ে। এছাড়া যেসব মেয়েরা এখেলায় অংশগ্রহণ করেন এদের মধ্যে কলকাতা- 
বাসী হলেন-_দিপালী দাস, পুষ্প দাস, দ্বপ্না সাহা, ঠৈতালী কর, আঁনতা সরকার 
প্রমৎখ। ১৯৮১-এ প্রথম খেলার আসরে নেমে তরা ভাল ফল দোঁখয়েছেন এবং 
ভবিষ্যতে আরও ভাল খেলবে আশা করা যায়। 

সাইক্লিং--কলকাতার সাইক্রিস্টদের মূল সমস্যা কোনো প্র্যাকটিস ট্রাক নেই। 
এরই সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। এ-কারণেই নগরীর মেয়েরা 
এ-ধরনের খেলার দিকে একেবারেই ঝু'কছেন না । এ-ছাড়া কলকাতার যানবাহনের 
'বিরস্বনা নতুন করে মেয়েদের একেবারেই উৎসাহিত করে না। রাজোর সাইক্রিস্টদের 
মধ্যে তাই বেশীর ভাগ মেয়েই শহরতলী এলাকার ও অন্য জেলার । কলকাতার 
মেয়ে শিখা সেনের নামটিই সবপ্রথমে মনে পড়ে । সবভারতীয় রেসে শিখা 
ষোলোটি স্বর্ণপদক পায়। এছাড়া শিপ্রা সেন, বাণী ঘোষের দক্ষতাও প্রশংসার 
দাবী রাখে। 

থো খো--কলকাতার মেয়েদের এখেলায় অনুশীলন করবার সুযোগ কম 
এবং অংশগ্রহণও অন] জেলাগুলির তুলনায় নগণা। কখনও ময়দানে, কখনও বা 
বিশ্বাবিদ্যালয় মাঠের এক কোণে মধুসূদন মুতির পাশে; ড্রেস চেঞ্জ করবার 
জন) কখনও যেতে হয় রেঞ্জার্স টেন্টে, কখনও বাদ্ধেটবল টেন্টে, আবার কখনও 
বশ্ববিদ্যালয় টেন্টে ! তবে এর মধ্যেও কলকাতার মেয়েরা চ্যাম্পয়ান হয়েছেন গত 
1তনবার ধরে। যাঁদও এ-খেলার বয়স কম তবুও সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে 
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মেয়েরা প্রথম তিনদলের ( বংলার ) মধ্যে থাকে । খেলোয়াড় হিসাবে প্রসঙ্গতঃ 
পাঁল লাহড়ীর নাম করা যেতে পারে । 

কবাডি-__যদও কবাডিতে বাংলার মেয়েরা মর্যাদার আসন পেয়েছেন কল্তু 
মূলতঃ এতে শহরতলী এলাকার অন্য জেলার মেয়েদের অংশগ্রহণই প্রশংসার 
দাবী করে। তবে ১৯৭৩-এ কলকাতায় মেয়েদের ফাইনালে মাঁণকা নাথ-এর 
কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে । 

রাইফেল শ্টিং__বেলগাছয়া িলাতে এই ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব প্রায় 
চার পাচ দশক ধরে ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচছে। তবে এ-ক্ষেত্রে 
মেয়েদের সংখ্যা নগণ্যই বলা যায়। প্রসঙ্গত, রীতা [সংহ-এর নাম করা যেতে 
পারে [যান এনগণ্য সংখ্যার মধ্যেও 'নজের কাতিত্ব দোখয়েছেন। 

তশরন্দাজী-_ক্যালকাটা আচারীতে প্র্যাকটস করে মেয়েরা। এক্ষেত্রেও 
মেয়েদের সংখ্যা কম । প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণা দাস, নন্দা মজুমদার, তপতী দাস, রুমা দে, 
মালা মুখাজাঁ , কাবেরা দাস এর নামোল্লেখ কণ। যায় । 

স্বপ্প-পাঁরসরে বষদ আলোচনা করা সম্ভব হল না। 


ট্রেড হউনিম্্রন শু আন্দোলনের আহ্বেও লান্ী 


1তনশো বছরের এই নগরী প্রাচীনত্বের গারমাতেই শুধুমাত্র গারিমান্বত নয়; 
আধুনিক ভারতের গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র এই নগরী । এ-এীতহ্য নিয়েই 
এগিয়ে চলেছে এ-নগরী। এধুগর গঠনের নিয়ামক হিপাবে রয়েছে দুশট শ্রেণী 
শস্প-মালক ও িলপ-্রীমক অর্থাৎ বুর্জোয়া ও শ্রামিক। বাংলার শ্রামক 
আন্দোলনের বিষয়ে কিছু ইাতহাস থাকলেও কলকাতার শ্রামক আন্দোলনের 
একান্ত কোন ইতিহাস সম্ভবতঃ নেই। সবোপাঁর বাংলার শ্রামক-আন্দোলনের 
যে-সব ইতিহাস রয়েছে তা" পুরোপুরি ধারাবাঁহকতা সম্পন্ন নয়। বর্তমানে 
সীমাবদ্ধ পাঁরসরে সেই অসম্পূর্ণতাকে পর্ণতা দেবার চেষ্টা সম্পর্ণ অসম্ভব ও 
অবান্তব। 'ীকস্তু তিনশো বছরের এ-নগরী গঠনের প্রাক্লয়াতে, কলকাতার 
শ্রমজীবীদের যে প্রথমাবাধ অন্যতম প্রধান অবদান ছিল সেটাকে এঁতিহাঁসিক সত্য 
হিসাবে স্বীকার করে তে হবে। সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কালীঘাট, চৌরঙ্গী, 
বেহালা প্রভাতি গ্রামগুল থেকে ব্লমে আরও ছাঁড়যে এলাকা জুড়ে যে মহানগরীর 
পত্তন ঘটে, সেই নাগারক সভ্যতার কোন অংশই শ্রমজীবীদের ছাড়া সম্ভব হত না, 
হয়ও নি। 

কলকাতা নগরী পন্তনের মধ্যেই শ্রমজীবীদের আগমন বা উদ্ভব ও বকাশের 
কাল শুরু । ১৭১৭ বাদশাহ ফারুকৃসয়রের কাছ থেকে ফরমান পাবার আগেই 
ইফইওয়া কোম্পানী তার কেল্লা গড়ে তোলার মধ্য 'দয়েই ব্যাপক শ্রামক 
আমদানির সৃত্পাত করে। ১৭৪০-এ সময় কালে বগাঁদের আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য মারাঠা খাল খননের কাজে আরও বিপুল সংখ্যক শ্রামকের 
আমদাঁন ঘটে। ১৭৫৭-তে পলাশীধুদ্ধের শেষে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার পত্তনের 
পর কলকাতার উত্থান আরও দ্বুতগাতি লাভ করে। এ-সময় থেকেই কলকাতা 
কেবল বাংলা নয়, বাংলা-বহার-উঁড়ষ্যার সমর্থক হয়ে যায় । ১৭৭২-এর পর 
ইঞ্টহীওয়া কোম্পানী ইংলগ্ডে আর নতুন করে জাহাজ তৈরী করার অনুমাত না 
পাওয়ায়, এদশকের শেষ থেকেই কলকাতায় সমুদ্রগামী বড় জাহাজ নির্মাণ শুরু 
হয়। ফলে একাজে বেশ কিছু শ্রামকের সংখা দেখা দেয়। তথ্যানুযায়ী 
১৭৫৭-এ কলকাতায় ১২,০০০ কুপ খননকারী ও ৪-৫ হাজার অন্যান্য মজুরের 
দরকার হয়োছিল। ১৭৬১-তে কেল্লার কাজে 'নিযুস্ত মজুরের সংখ্যা ছিল ৩০ 
হাজার ১৭৫৭-এ ১৩-জুন প্রাঁপাডিংসে, দুর্গ নিমাণের কাজে নিযুস্ত কুঁলিদের কাছ 
থেকে দেশীয় বেনিয়ারা টাকা কেটে রাখায় শ্রীমকরা দলবদ্ধভাবে পাণলয়ে যেতে 
শুরু করে বলে উল্লেখ করা হয় (ফোর্ট উহালয়াম কাউীজ্সলের প্রাঁসাঁডংস 


এ নগরীর নারী কথা ১৮৫ 


থেকে )। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় কোম্পানী কলকাতা শহরে ব্যান্তগত কাজে 
কাল নিয়োগ রদ করে আদেশ জারী করে ওরা জানুয়ারী, ১৭৫৮ । এতেও অবস্থা 
সামাল দিতে না পারায় গ্রাম থেকে ৮ হাজার কাল ধরে আনার জন্য কোম্পানী 
পরোয়ানা জারী করে ১০ মার্চ ১৭৬০ । ১৩-জুন, ১৭১৯৭-এ কাউীক্সলের 
প্রাসাডংসে আছে, কাঁলিদের মজুরী থেকে বেনিয়ারা টাকা কেটে রাখায় কেল্লার 
কুলিদের সঙ্গে প্রায়ই তুমুল গগ্গোল চলে। 

অন্টাদশ শতক জুড়েই কলকাতা ক্রীতদাস ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাৰে 
ইউরোপীয়দের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে । ৩০-ডিসেম্বর ১৭৬৩ ইংলগস্থ ইন্ট ইয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্ুররা, ফোর্ট উইীলিয়ামকে গোলামব্যবসা ত্বরাম্বত করার নির্দেশ 
দিয়ে যে পন্র দেয়, তা দলিলে পাওয়া যায়। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে 
কলকাতায় 'বিক্বী করা ছাড়াও, ভারতের বাইরে এখান থেকে দাস চালান দেওয়া 
হত। ১৮০৭-এ দাস-ব্যবসা এবং ১৮৩৩-এ দাসপ্রথা ইংলগডে বিলোপ হওয়ায়, 
কলকাতাতেও এব্যবসা বন্ধ হয়। 

১৮২৭-এ কলকাতার ওঁড়য়া-শাক্কীবাহকদের ধম্নঘটই সম্ভবতঃ মহানগরীর 
প্রথম ধর্মঘট । কলকাতায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অথচ সবচাইতে চাণুল;কর 
আন্দোলনাটর সু'ন্দার্দষ্ট সময়কালাঁটি আজও আঁনদেশিত। তবে সোৌঁট সংঘটিত 
হয় ল বোশ্টংকের সময়কালে অর্থাৎ ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে। 
“লবণ-শ্রামকেরা তাদের ২৮-পরগনার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কলকাতার গভর্নর 
জেনারেলের ভবনের সামনে এসে দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। 
,**৪ জন প্রাতীনধি গভর্ণর জেনারেলের সাথে দেখা করে জানান যে, লবণের দাম 
১০ আনা প্রতি মণ ধার্য করা হলেও ঠাদের দেওয়া হয় কম; তারা নুন তৈরীর 
জন্য সরকারী দাদনের টাকা পান না,+...--প্রাত মণ নুন উৎপাদনের পর একটি 
করে মাঁটর হাঁড়তে “ঠাকুর-বাবু-র জন্য নুন রেখে দিতে হয়। এই ঠাকুরবাৰু 
হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, যান 'বোর্ড অব কাস্টমস্‌* সল্ট এও ওাঁপয়ামের দেওয়ান 
ছিলেন।” আসলে দুর্নীতির সমগ্র আঁভযোগগুলিই ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
বরুদ্ধে। এই ঘটনার জন্য তদানীন্তন ২৪-পরগনার জেলাশাসক ডরু. দি. এম. 
প্লাউডেনকে শাস্তমূলক অবসর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চাকরী থেকে বরখাস্তের 
নদেশ দেওয়া হয়। তবে দ্বারকানাথের জীবনীকারের মূল্যায়ন থেকে এই প্রসঙ্গে 
দেখা যায় যে দ্বা্কানাথ চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ১-আগস্ট ১৬৩৪। 
সুতরাং আন্দোলনাট ১৮৩৪-এর শুরুতেই ঘটে থাকবে। 

১৮৩৩-এ “চার্টার গ্যাস পুনর্নবীকরণের পৃধে ব্রিটিশ সরকার রায়ের কাছে 
যে সাক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাতে তিনি ভারতের শ্রমিকদের মজুরী, খাদ্যের পরিমাণ 
ও গুষ্টি, বসত ও পরিধেয় সম্পর্কে যে বন্তব্য বলেন তার মধ্য 'দয়ে দুর্দশার বাস্তব 


১৮৬ এ নগরীর নারী কথা 


রূপ ছাড়াও, তার সহানুভূতির মনোভাবকেও স্পষ্ট করে দেন। শ্রমজীবীদের 
সমর্থনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের পরোক্ষ সমর্থনের প্রথম ঘটনা ছিল এটি। ব্রিটেনে 
দাসব্যবস্থা বিলোপ হবার ফলে বাঁণঁজাক পৃুশাজবাদ ও উদীয়মান শিল্প- 
পুশজবাদের উৎপাদন বিকাশের সামনে শ্রামক, বিশেষতঃ সুলভ শ্রামকের ঘাটতি 
দেখা দেয়। আরও বিশেষতঃ কলোনীগুলিতে । তাতে কোম্পানীর সরকার ১৮৩৮ 
সাল থেকে সংগ্রঠিতভাবে এখান থেকে ব্যাপকভাবে চুন্তবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রহ করে 
জাহাজে করে কলোনীগুলিতে পাঠাতে শুরু করে। আড়কাঠির মাধ্যমে প্রতারিত 
ও প্রলোভিত করে দরিদ্র মানুষদের সংগ্রহ করে এবং জবরদাস্ত করে জাহাজে করে 
প্রেরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা । এর বিরুদ্ধে. কলকাতায় ব্যাপক জনমত 
সৃষ্টি হয় ৯-জুন ১৮৩৮, কলকাতার টাউন হলে যে নাগাঁরক সভা অনুষ্ঠিত হয়, 
তাই সগ্তবতঃ সারাদেশের মধ্যে সবপ্রথম শ্রমজীবীদের সমর্থনে সভা । 

শিল্প বাহ্ভূত শ্রামকদের পর পর ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এই কলকাতা শহরে । 
সেগুঁলর প্রায় প্রত্যেকটি তদানীন্তন জনজীবনের আত প্রয়োজনীয় অংশ হওয়ায় 
গভীর প্রভাব ও প্রাতীক্কিয়াও সৃষ্ট করোছিল। সেগুলির অন্যতম ছিল £ ১৮৪৯-র 
জুন মাসে গরুর গাড়ীর ওপর কর্পোরেশন ট্যাকস্‌ বসানোর প্রাতিবাদে গাড়োয়ানদের 
ধর্মঘট_-যা'তে হাজার হাজার কুঁলও যোগ দেয় ও ক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে। 
১৮৫১-তেও তাঁরা ধর্মঘট করেন। পুনবার করেন ১৯৮৬২-তে। ১৮$৬-এর 
ডিসেম্বরে ভাড়া স্থির করে দেবার প্রতিবাদে গঙ্গার নৌকার মাল্লারা ধর্মঘট করেন। 
১৮৫৬-এর আগফ্টে ধে।লাই-এর হার বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করেন ধোপারা । এই 
সব ধর্মঘচীরা কলকাতা ময়দানে সভা করতেন বলেও জানা যায়। 

আলোচনাকে এবার 1নয়ে আসা যাক কলকাতার শ্রামকদের সংঘাটত করার 
প্রথম উদ্যোগের কথায় । ১৮৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক শ্রীমক আন্দোলনে 
নানান ঘটনার কথা আছে। এরই পাশাপাশি কলকাতার শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গে 
উদ্যোগের নতুন ঘটনা ও লক্ষণ চোখে পড়ে । যাঁদও শিল্প শ্রামক আন্দোলন 
তখনও দূরঅস্ত । কলকাতার ব্রার্মসমাজের আন্দোলন এ-সময়ে যে নতুন মোড় 
নেয়, তার বৃত্তের মধ্যে এসে পড়ে শ্রমজীবীদের প্রসঙগও । "তবে এক্ষেত্রে উদ্যোগী 
সকলেরই দৃষ্টিভাঙ্গ ছিল মানবতাবাদী এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে । "প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
কেশবচন্দ্র সেন ইংলগ্ডের ইউানিটেরিয়ান চার্চের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে শ্রমিক 
আন্দোলন শ্রম-আইন, শ্রীমকদের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে অবাহত হয়ে কলকাতায় 
ফিরে আসেন। ফিরবার পর শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রাথামক ), 
কারগরি শিক্ষা, মদ্যপান বন্ধ, সুলভে পাণ্রকাপাঠের সুযে!গ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন এবং এক পয়সা মূলের সুলভ সমাচার প্রকাশ শুরু করেন। 

১লা আগঞ্ঠ, ১৮৭০-এ "শ্রমজীবী সাঁমাত” তথা 'ওয়াকিংমেল ক্লাব' প্রাতাষ্ঠত 


এ নগরীর নারী কথা ১৮৭, 


হয়; এখানে শ্রামকরা বিভন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। ৪ঠা নভেম্বর, 
১৮৭১-এ শ্রীমকদের আথিক সগয় নাশ্চিত করার জন্য 'আনা ব্যাঙ্ক' ( তদানীস্তন 
সময়ে 'বিলেতে শ্রমিক আন্দোলনে পৌঁনব্যাঙ্কের ন্যায়) প্রাতষ্ঠা করেন শশীপদ 
বন্দোপাধ্যায় । তিনি এদেশে সবপ্রথম শ্রমজীবীদের মুখপন্র-_প্রথমে 'বরাহনগর' 
সমাচার' (১৮৭৩ ) ও পরে “ভারত শ্রমজীবী" (১৮৭৪) প্রকাশ করেন। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ঘে কলকাতার পার্থবর্তা এলাকার শ্রামক- 
আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্য মহানগণীর জনজীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে, সে 
বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘুসুরী কটন 'মিলে ১৮৮১ সালে 
১০ 'দিন, ১৮৯০ সালে ৩ দিন, বজবদ্র জুট মিলে ১৮১৫ সালে, জুন_-১৮৯৬ 
সালে, ১৯০০ সালে দু'বার ব্যাপক ও বপুল শ্রামক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ 
সালে কলকাতাতেই 'মহামেড়ান এ্যাসোসিয়েশন অব কীাকিনাড়া নামে সংগঠনের 
পত্তন হয়। ধর্মীয় আবরণে বা 'ভীন্তিতে প্রাথীমকভাবে গঠিত এই সংগঠনাট 
[শল্প শ্রামকদের সবপ্রথম ট্রেড ইউানয়ন হিসাবে গণা হতে পারে । তবে একটি 
কথা ম্পন্ট যে, 1বাভন্ন দেশের শ্রামক আন্দোলন, শ্রেণীশভাত্ত গ্রহণের পরিবর্তে 
জাতপাত বা ধরনের ভ্রান্ত পথে বিক্ষোভ প্রকাশের রাস্তা খোঁজে । 

কলকাতার 1বংশ-শতাব্দীর সূচনা হয় 'বঙ্গ-ভঙ্গ' বিরোধী এঁতিহাসিক 
আন্দোলনের মধ্য) দিয়ে। কলকাতা তথা বাংলার শ্রণ্মক আন্দোলনে রাজনৈতিক 
মনোভাবের প্রসার, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতীয় মুস্ত আকাক্ক্ষী, 
এবং প্রাথমিক শ্রেণীগত বৃঁষ্টভঙ্গীর প্রথম উন্মেষ ঘটে এই কাল পরেই । তার 
সাথে রাশিয়ার ১৯০৫-০৭ ব্যাপী বিপ্লব, এবং বুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের 
মধ্যাদয়ে শ্বেতজাতিকে পরাস্ত করা সম্ভব ও এশিয়াবাসী জাপানের সাফল্যে শ্রামক 
আন্দোলনেও যথেষ্ট নতুন আস্থা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। শ্রীমক আন্দোলন 
প্রসঙ্গে “সমাজতন্ত্র নিয়ে এই সময় থেকেই নানান ধরনের আলোচনা আরো ব্যাপক 
আকার লাভ করে। 

১৯০৫ সাল থেকে শ্রামকদের মধ্যে ধর্মঘটের প্রবণতা দেখা যায় ব্যাপকভাবে । 
১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ তাঁরথে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে হরতালের ডাকে কলকাতার 
শ্রীমকশ্রেণী বিপুলভাবে সাড়া দেন। প্রায় ৭০-টি মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট 
করেন। ১৯০৬-এ বেঙ্গলী পান্রকায় সরকারকে তীর আক্রমণ করা হয়। 
আগন্টে কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গররা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করেন। 
১৯০৮ সালে খিদিরপুর রয়াল ইয়ান ডকইয়ার্ডে সুবিশাল শ্রমিক ধম“ঘট হয়। 
ফেব্ুয়ারী মাসে ক্যালকাটা টোঁলগ্রাফ ডোলভারী পিওনরা ধর্মঘট করেন। 
এাপ্রলে ধর্মঘট করেন টোলগ্রাম সগন্যমালরা। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। 
'ইওয়ান টোলগ্রাফ এ্যাসোসিয়েশন' ও কিছুকাল পর 'পোষ্ঠাললীগ'। ১৯১৪-১৮ 


১৮৮ এ নগরীর নারী কথা 


সাল বা৷পী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাবলীর ফলে কলকাতার শ্রামক আন্দোলনে 
ভাঁটা পড়ে । কিস্তৃযুদ্ধ শেষে শিল্পে বিপুল মন্দা, শ্রামক ছাঁটাই এবং মজারী 
হাসের ফলে আবার শ্রামক আন্দোলনে নতুন উদ্যোগ শুরু হয় । ১৯২০ সালের 
শেষ ছ'মাসে কলকাতা ও িনকটবতাঁ 'শিষ্পাঞ্চলে ৮৯-টি ধর্মঘটের রিপোর্ট 
পাওয়া যায় । 

১৯২০ সালে রাশিয়ার 'তাসখন্দে' ভারতের কমিউনিন্ট পাঁট গঠন, তৃতীয় 
আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে ভারতের মাটিতে কাঁমউীনস্ট পাটি গঠনের প্রয়াস 
চলতে থাকে । প্ৰভারতে মুজফফর আহমেদ, আবদুল হালিম প্রমুখের নেতৃত্ে 
কলকাতা ও এর উপকণ্ঠ জুড়ে বিভিন্ন অংশের শ্রমিকদের মধ্যে ১৯২৩-২৪ 
সাল থেকেই কমিউনিস্টরা কাজ করতে শুরু করেন। এ. আই. টি. ইউ. সি-র 
রাজ্য শাখার আনুষ্ঠানিক পত্তন হওয়ার প্বেই এরা শ্রাীমকদের মধ্যে অনেকটা প্রভাব 
বস্তার করতে সক্ষম হয়। এ-দশকের মাঝামাঁঝ সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলন, 
[বিশেষতঃ ধর্মঘটগুলর প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন এরাই। ১৯২৪ সালে 
কলকাতায় এ. আই. টি. ইউ. স.-র চতুর্থ অধিবেশন অনু্ঠিত হয়। কলকাতা 
থেকে শ্রমজীবীদের স্বার্থকে তুলে ধরে মূজফফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলাম 
প্রকাশিত প্রথমে লাঙ্গল ও পরে গণবানী। শ্রমিক সমস্যা নিয়ে প্রথম নাটক-__ 
কে. সি. রায়চৌধুরীর 'ধর্মঘট প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে । ১৯২৮ সালে 
কলকাতার পার্কসার্কাসে অনুগ্ঠিত কংগ্রেস আঁধবেশনে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে 
কলকাতার শ্রমিকরা বিশাল মিছিল করে। 

১৯২১৯ সালে বামপন্থী ও সংস্কারপন্থীদের বিরোধে এ. আই. টি. ইউ. সি. 
'দ্বধাবভন্ত হলে কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীর নিরঙ্কুশ সংখ্যার্ারঠ অংশ সংস্কার 
পদ্থীদের 'ট্রেড ইউাঁনয়ন ফেডারেশনে' যোগ না 'দিয়ে এ, আই. 1টি. ইউ. [সি.-তেই 
থাকেন। কিন্তু আদর্শগত বিরোধ না থামায় ১৯৩১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
এ, আই, টি. ইউ. ?স.-র একাদশ আঁধবেশনে তা তীব্র আকার নেয়। বামপঞ্ছীরা 
এ-থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করলেন “প্লৈড ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস।, কলকাতার 
শ্রীমক আন্দোলনের আদম যুগে সাম্প্রদাঁয়কতার চরিত্র ছিল অসচেতন, দ্বতঃস্ফূ্ত 
ও তাতক্ষণক। কিন্তু এ-শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ শাসকরা রাজনৈতিক লক্ষ্য 
'ভেদ সৃষ্টি ও শাসনের' কৌশল "গ্রহণ করার পর 'তাঁরশের দশকে তা শ্রীমক 
আনচ্দোলনেও অনুপ্রবিন্ট করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালের গোড়াতে 
গান্ধীজীর সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর সংঘাতের প্রতিফলন বাংলার রাজনীতি ও শ্রামিক 
আন্দোলনে পড়ে । ১৯৩৯-এর শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কামাঁটতে প্রধানকে বজায় রাখবার জন! শ্রমিক আন্দোলনের প্রাত মনোযোগী 
হন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় 'বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে । প্রথমাঁদকে বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে 
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পূর্ণ সমর্থন দেন। কিন্তু ১৯৪০ সালের শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্রকে বামপন্থী ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি দখল বা ভ'ঙ্গবার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখাযায়। 
এমনাঁক অতীতে মে দিবস পালনের প্রস্তুতির জন্য ব. পি. টি, ইউ. সির নেতৃত্বে 
সব দ্রেড ইউনিয়নগুীলর মালত উদ্যোগে যে ব্যবস্থা হত, তিনি তাও উপেক্ষা 
করলেন। বি. শি. টি. ইউ. সি. এক্যবদ্ধভাবে মে দিবস পালনের আহ্বান 
জানালেও, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণামে কলকাতাতে দুশট স্বতত্ত 
মে দিবস পালিত হয়। ১৯৪১ সালের মে দিবস কংগ্রেস ও বি. পি. টি, ইউ, 
[স.-র যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালে কলকাতার উল্লেখযোগ্য শ্রাীমক আন্দোলনগু'লির 
মধ্যে ট্রাম শ্রমিকদের ৫১৯৪২) ধর্মঘট, পোর্ট কমিশনার্গ কমচারী ধমণ্ঘট, 
কলকাত কর্পোরেশনের ৮ হাজার শ্রামক ধর্মঘট প্রভ্তর উল্লেখ করা যেতে 
পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্যাসীবাদের পরাজয় কলকাতা তথা ভারতে 
জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে তুঙ্গে তুলল । কলকাতা শহরে শ্রামক-ছান্র-যুব 
মাহলা প্রভাত অংশের মানুষ সংগ্রমমে অবতীর্ণ হলেন। এই সময়ে মধ্যাবত্ত 
কর্মচারী বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও নতুনভাবে সংগঠিত 
হতে থাকে । কলকাতার উপকণ্ঠে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ধমণ্ঘট এই সময় 
তীব্র হয়ে ওতে। 

কলকাতার ই, আই, আর. প্রেস শ্রামকদের ধম্মঘট (অক্টোবর ১৯৪৫ ), 
দমকল কর্মাদের ১১ দিনের লাগাতর ধমণঘট (এ্রাপ্রল ১৯৪৬ ), ডাক-তার 
কমীদের ১২-ই জুলাই ১৯৪৬ থেকে লাগাতর ধর্মঘট, এবং এই ধমণ্ঘটের 
সমর্থনে ২৯শে জুলাই সবাত্মক হরতাল, সরকারী ডাইভারদের একাংশের ধর্মঘট, 
মেডিক্যাল কলেজ কম্পাউওারদের ধর্মঘট প্রভৃতি পাঁরাক্িতিতেই কলকাতা 
তখন প্রকৃতই আগ্রগভ'। এত 'মালিত সংগ্রাম সত্বেও শেষ রক্ষা হুল না। 
মুসাঁলম লীগ-এর ডাইরেকট এ]কশান-ডেতে ১৯৪৬-এ কলকাতার মাটি হিন্দু- 
মুসলমান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লাল হয়ে গেল। সবচাইতে বেশী আক্রান্ত ও ভয়াবহ- 
ভাবে আহত-নহত হলেন শ্রামকরাই, সবাধিক িধ্স্ত হল কলকাতার দারিদ্র 
শ্রীমকদের এলাকা ও বাস্তগুল। এইভাবে ঘটনাবলীর এক 'বাঁচগ্র বৈপরীত্য 
মধ্য দিয়ে ১৫ই আগন্ট ৪৭ স্বাধীনতা এল । 

স্বাধীনতার পর ৪২ বছর কেটে গেল । কলকাতার শ্রামক শ্রেণীর বিন্যাসে 
নানান পরিব্ঠন ঘটেছে, সংগ্রাম-আন্দোলনের ধারারও প্রগাত ঘটে চলেছে। ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের মণে এসে জড়ো হয়েছে নানান ছোট-বড় সংগঠন-_ 
এ. আই, টি, ইউ. 'সি থেকে বৌরয়ে এসেছে [স. আই. টি. ইউ. ট্রেড ইউানয়ন 
বর্তমানে যার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে। এছাড়া আই. এন. টি. ইউ. সি. 
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এবং আরো কিছু দলীয় সংগঠন, শ্রমিক দ্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি গে 
উঠেছে সরকারী, আধা সরকারী কর্মচারী সংগঠন । এত কম্কাণ্ডের মধ্যে 
[কন্তু নারীরাও আছেন। সংখ্যায় পুরুষের সমকক্ষ হতে না পারলেও তারা আজ 
পর্দা থেকে বোরয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন তাদের আধকার- মজুরীর, কর্মরত 
থাকাকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রভতি। এ-বিষয়ে 'িস্তারত আলোচনা করা গল্প 
পরিসরে সম্ভব নয় । তাই এআলোচনার শেষ পর্যায়ে কিছু কথা রাখবার চেষ্টা 
হবে। এক্ষণে নারী আন্দোলনের বিষয়ে 'কিছু আলোচনা করা যেতে পারে । 

১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা ৩৩১ ০৫, ০৩৬ ; 
এরমধ্য নারীসংখ্যা ১৩, ৭৪, ৬৮৬ জন। এই নারীদের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী 
কাজে নিযুস্ত নাপীর সংখ্যা ১৬-২০ শতাংশের মত। অর্থাং দেখা যাচ্ছে ষে, 
আজ বংশ শআব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে কলকাতা যখন তিনশো বছর বয়স নিয়ে 
নাবী প্রগ্াতর কথা বলছে তখন খুব কম সংখ্যায় নারীই ঘরের বাইরে বেরিয়ে 
অর্থনোতিক স্বাধীনতা ভোগ করছেন। মহানগরীর বুকে প্রাতাদন যাঁদও বহু 
মানুষের ভিড় দেখা যায়, কস্তু তাদের সবাই মহানগরীর-বাঁসিন্দা নয় ৷ রাজনোতিক 
সচেতন্তা সম্পর্কে কলকাতার নারীরা কতটা অগ্রণী এবিষয়ে আলোচনা করা 
দরকার । তাই কিছু আগে ফিরে যাই। 

উনাঁথংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী নারীরা আন্দোলনের 
প্রোভাগে এসে দাঁড়িয়োছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তাই নারীদের 
[বাঁভন্ব সংগঠন গড়ে ওঠে । 'বাঁভন্ন রাজ্যে এবং সবভারতীয় ক্ষেত্রে মাহলাদের 
গণসংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন-__শনাঁথখল ভারত মাহিলা সঙ্মেলন', ভারতীয় জাতীয় 
মাহলা ফেডারেশন”, “সারাভারত মাহলা সাঁমাত । এই সময় থেকে সমস্ত গণ- 
আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রীমক কৃষক মধ্যাবত্ত মেহনতী মানুষজনের 
গণতান্তরক আঁধকারের আন্দোলনেব মধ্যে ক্রমশঃ নারী বোশ বোশি সংখ্যায় অশ- 
গ্রহণ করতে থাকে । জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই নারীর ভোটাধিকারের দাবীর 
ভীকাত 'দিয়েছে, নারীদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানয়েছে। 
নারী জীবকা অর্জনের 'বাঁভন্ন কর্মে নিযুক্ত হতে থাকে এ-শতব্দী থেকেই, এবং 
কমে নিযুস্ত নারীদের শ্রামক সংগঠনগু'লও তাদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হবার 
আহবান জানিয়েছে । আজ তাই নারীশ্রামকরা সম-মজুরী ভোগ করছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে নারীর আইনগত সমান আঁধকারের 
স্বীকীতর যে তাৎপর্য ছিল, এখন আর সে তাৎপর্য নেই। কারণ সময় অনেকটা 
এগ্ধয়ে এসেছে । তখনকার ধনতাস্ত্রক সমাজ [বিকাশের প্রগাঁতিশীল ধারা এখন 
ক্ষায়ু প্রাতক্রিয়াশীল বদ্ধ জলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। সামস্তত্ত্রের বিরুদ্ধে 
এক দিন বুর্জোয়ারা যে প্রগাতশীল বাঁলষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়োছিল, আজ তার দিন 
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শেষ হয়ে গেছে। সামন্ততান্ত্রক ভূমিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে 
ধনতান্রক 'শিপ্পকোল্দ্রক উৎপাদন ব্যবস্থার উত্তরণের মাধ্যমে সমাজে একটি 
বৈপ্লাবক পরিবর্তন ঘটে। এপপ্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের কামীনস্ট ম্যানিফেক্টো 
বলেছে-_- “ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী খুবই বৈপ্লাবক ভূমিকা পালন 
করেছে। তারা যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সেথানেই সামস্ততান্ত্রক, িতৃতান্ত্রক 
ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক শেষ করে 'দিয়েছে***।৮ এই কারণেই নারীদের আইনগত 
আধবেশনগুল স্বীকাীতি লাভের আন্দোলনকেই নারী আন্দোলনের মুখা বিষয় 
করে তুলেছে, এ-্তর অবশ্য নারী আন্দোলন পার করে এসেছে । তাই বর্তমানে 
নাণী আন্দোলনের ধারার গতি হচ্ছে আইনগত আঁধকারগুঁলিকে বাস্তৰে 
রূপায়িত করা৷ 

নারী আন্দোলনের আশুলক্ষ্য__নারীরা প্রথমত সমগ্র সমাজের জনগণের অর্ধেক 
অংশ এবং পুরুষ শাষিত সমাজে শোষিত, দ্বিতীয়ত, সন্তানের জন্মদান্রী হিসাবে 
তাঁদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। কারণ সমাজের ভীবষ্যৎ, সন্তানদের 
লালন করার, যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদের । 
তৃতীয়ত, সমাজের সমগ্র শ্রমজীবী জনগণেরও তাঁরা অংশ । শ্রামক, কৃষক মধ্যবিত্ত 
মেহনতী জনগণের অংশ হিসেবে তাঁরা সমাজ গঠনের জন্য, সমাজের অগ্রগতির 
জন্য শ্রম করে। চতুর্থত, নারীরাও পুরুষদের মতো একইভাবে সমাজের অধিবাসী 
বা নাগরিক । সমাজ পাঁরবতনের বৈপ্লাবক চেতনার উদ্ধদ্ধ সংগ্রামী জনগণের 
অংশ হিসেবে সমাজ সচেতন অগ্রণী নারীদের বিশেষ দায়ত্ব রয়েছে। তাই 
[বশেষত নারীর আইনগত আধিকারের দাবি, নারীশিক্ষা প্রসারের দাব, নাগরিক 
আধকার ও ভোটাধিকারের দাব, পণ-যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে, নারী নিধাতনের 
বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য সমাজের সবস্তরের নারীরাই সভা সমাত মছিল 
করেন। 

শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিপাবে প্রথমেই যে সংগ্রামের সঙ্গে নারীদের অবিচ্ছেদ্য 
ভাবে জাড়ুয়ে পড়তে হয় সে হল তাদের কাজের আঁধকারকে প্রাভাষ্ঠত করা। 
নারী-পুরুষের মধ্যে মজ;রীর বৈষম্য দূর করার লড়াই নারী আন্দোলনের বিষয় । 
সন্তর ভাগের উপর নারী নিরক্ষর । কলে-কারখানায়, বািভন্নক্ষেত্রে নারী 
শ্রামকদের বিশেষ দাবগল নিম্নে আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য নারী তাই 
ক্রমশই সচেতন হতে থাকে । নারী শ্রামকদের প্রতি যাতে কোনো বৈষমামূলক 
আচরণ না করা হয় তা অবশা/ই দেখা দরকার । সংগাঠত ও অসংগাঠত শিল্পে 
আধুনিকীকরণের নামে নারী শ্রামকদের ছাটাই বন্ধ করা, সর্বক্ষেত্রে কর্মরত নারী 
পুরুষের সমকাজে সমবেতন আইন, নারী শ্রামকদের প্রসৃতিকালীন সুযোগ সুবিধা 
আইন, চিকিৎসাভাতা, শিশুদের জন্য রক্ষণাগার--এ সবের জন্য আঙ্গ তাই 


১৯২ এ নগরীর নারী কথা 


পুরুষের পাশাপাশি নারীও আন্দোলন করছেন; শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের 
নেতৃত্বের আসনে প্রাতিন্ঠিত হবার উপযোগী হয়ে নারীদের তৈরী হতে হচ্ছে। 
নারী শ্রামকদের দাবিদাওয়াগুঁলি যেমন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাধারণ 
লাবি-দাওয়ার অন্তভূর্তি তেমান সেগুলি গণতান্ত্রক নারী আন্দোলনের অন্তভূর্ত 
হচ্ছে। ১৯২১ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে লেনিন বলেন-__ 

'সাম্রজ্যবাদের কবল থেকে জনগণের মুক্তি, ধনতন্ত্রের কবল থেকে পুরুষ ও 
ও নারী শ্রামিকদের মুক্তি এগয়ে চলেছে দুর্নিবার গাততে । এই লক্ষ্যের পথে 
আমাদের এগয়ে 'দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী শ্রামক --- 1 

১৯১৭৫ সালে জাতি সংঘ ঘোষিত “আন্তজার্তিক নারীবর্ষে সরকার পক্ষথেকে 
সারা বিশ্বের কাছে এখানের নারীসমাজের জন্য তাদের কার্যাবলীর কাহিনী প্রচার 
করেছে। কিছু কিছু আন্ঃষ্ঠানিক সমান-অধীকারের কথা নারীদের মধ্যে কখনো 
আশারও সণ্টার করেছে । ১৯৬৯-৭০ সালে যুস্তফ্ুষ্ট সরকারের আমলে শ্রমিক- 
কৃষক-মধ্যাবন্ত জনগণের মধ্যে যে বিপুল উদ্যোগ ও অগ্রগতি দেখা যায়, তার মধ্যে 
শহরের গাঁরব ও মধ্যবিত্ত নারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে । নারীদের যে 
রাজনোতিক সংগঠন তার মধ্যে রাজনোৌতিক মতাদর্শের কারণে মাঁহলাসাঁমাতর 
ভাঙ্গন ধরে। ১৯৭০ সালে সংশোধনবাদীরা পৃথক সমিতি সংগঠিত করে 
পাঁশ্চমবঙ্গ গণতান্ত্রক মহিলা সমাতির সূচনা হয়। ১৯৭০-৭১ সালে পুলিশ, 
1স. আর. পি. ও রাজনোৌতিক কারণে নারীদেরও উপর অত্যাচার হয় । কলকাতার 
রাইবালা দাস ( কাশিপুর ), কল্যাণী গুহ € যাদবপুর ), শিপ্রা সাহা (বেলেঘাটা), 
রুক্সিনী দাস € বিক্রমগড় ) এই অত্যাচারের বাল হন। ১৯৭১-এর শেষের দিকে 
ও ১৯৭২-এর প্রথমে কলকাতার মিঞ্াবাগান, কাকুরগাছি, নারকেলবাগান, 
টাঁলগঞ্জ, যাদবপুর, প্রায় সবই পুলিস, সি. আর. পপ. ও রাজনৈতিক গোলো- 
যোগের কারণে যে আরুমণ চলে তার বিরুদ্ধে মেয়েরা বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন। 
গ্রেপ্তার, অত্যাচার, বোমা ও রাইফেলের আক্রমণ উপেক্ষা করে রাতের পর রাত 
জেগে তারা পল্লী রক্ষা করেছেন; এমনাক 'বাভন্ন সময়ে 'বাভল্ন এলাকাতে 
বারফেড রচনা করে প্রাতপক্ষের আভযান তাঁরা ব্যর্থ করে দেন। দলবদ্ধভাবে 
পুলস বেষ্টনী ভেদ করে উদ্ধার করেছেন কমীদের। এরই সঙ্গে সন্ত্রাস ও 
দমননীতির প্রাতবাদে মাহলা সামাতর নেতৃত্বে সভা 'মাছিল ও সংগঠিত হয়েছেন 
মাহলারা । পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রত মাহলা সাঁমতি মাহলাদের বর্তমানে এ-রাজ্যে 
বড় সগঠন। এ-সংগঠনের কলকাতা জেল! কাঁমাঁটর সূচনা যৌথভাবে ১৯৪৪ 
সালে। এর সদস্য সংখ্যার একটা তথ্য উপস্ছাপত হচ্ছে-_ 

১৯৮৬  ১,০৬,০১০, ১৯৮৮ ১,৩৯৯৩২ 

১৯৮৭ ১+১৬:৮২৩ ১৯৮৯১  ১,৬৯,২৪১ 


এ নগরার নারী কথা ১৯৩ 


শ্রমিকরা তাদের ট্রেড ইানয়ন আন্দোলনের সফলতাস্বর্প 'বাভন্ন অধিকার 
ফিরে পেয়েছেন। সাধারণ শ্রামকদের আজত ৮.৩৬ শতাংশ বোনাস চালু 
হয়েছে। শ্রামকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে মূলতঃ দু"ট সংগঠন বর্তমানে দ্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন করে যাচ্ছে। এন্দ্রাট সংগঠন হ'ল 1স. আই. 1টি. ইউ. 
আই, এন. 7টি. ইউ. সি. । এছাড়া, আরো কিছু দলীয় সংগণ্ন আছে। এবং 
আই. এন. টি, ইউ. সির সদস্য মাহলারা অপেক্ষা সি. আই. 1. ইউ.-র 
সদস্য মাহলারা সাক্রুয়। এই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বেও মাহলারা আছেন। 
বর্তমানে কলকাতা জেলার সি. আই. টি. ইউ. জেলা কমিটিতে এবং রাজ্য 
কাঁমাট এ-জেলার যে সমস্ত মাহলা কর্মারা আছেন তাঁরা হলেন শ্রীমতী আরতি 
দাশগুপ্তা, শিবানী সেনগুপ্তা (পাঁরবহণ সংস্থা ), লীলা দাস € বেঙ্গল ল্যাম্প ১, 
গার মুখাজীঁ পাফাঁলপস্)। অন্যান্য জেলার তুলনায় কলকাতার মহলা কর্মীরা 
অনেক বেশী সাকুয় হলেও সংখ্যার দক'দিয়ে তা মোটেই বেশী নয়। এছাড়া 
বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী সংস্থার কর্মরত মাঁহলারাও ভাল সংখ্যায় ট্রেড 
ইউানয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন। তবে এক্ষেত্রে সখাকুয় অংশগ্রহণের 
খ্যা 'নতান্তই নগণ্য। 

নারী আন্দোলনের কথা ঃ্পপাঁরসরে বলা সম্ভব নয়। তাই অনেক প্রসঙ্গই 
উপস্থাপিত হ'ল না। তবে বিশ শতাব্দীর কলকাতার নারীরা রাজনৈতিক এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন বেশ ভাল পাঁরমাণে, সক্রিয় 
অংশগ্রহণের সংখ্যা অবশ! কম । 


১৩ 


বাঞ্পালী পর্দাস্্ নগন্তীল্্র অভিনেত্রী 


বাংলা সিনেমার প্রযোজনা মূলতঃ কলকাতা ভীত্তক | সেই কারণে কলকাতার 
[সিনেমা বলতে বাংলা সিনেমার কথাই মনে হবে। দু'একটি ভিন্নভাষার ছবি যে 
হয়নি তা নয়। তবে মূলতঃ কলকাতার ছাবি বলতে বাংলা ছবিই । তাই বাংলা 
ছবির বিষয়ে আলোচনা করলে কলকাতার ছাঁব পাড়ায় খবর মিলবে । বাংলা 
ছবির বর্তমান বয়স ৭৫ বছর। অর্থাৎ বাংলা ছবির সূচনা কাল বশের দশক । 
তবে এর আগের কথা কিছু আলোচিত হওয়া প্রয়োজন । 


কলকাতায় ষ্টার থিয়েটার মিঃ ফ্টিফেন ১৮৯৬ সালে প্রথম কিছু ছবি 
দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এর পরেই সেন্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফাউন 
(7790)61 1:96901)) তাঁর ছাত্রদের জন্য কিছু ছাবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন। এই 
ব্যবস্থা তদানীন্তন কয়েকজন বাঙালী ভদ্রোলাককে আকৃষ্ট করে এবং 
হীরালাল সেন এদের সাহায্যে বাইরে থেকে [কিছু ছবি এনে দেখাবার ব্যবসা 
শুরু করেন। ১৯০৩ সালে জে. এফ, মদন কলকাতার ময়দানে বায়োস্কোপ 
দেখাবার জন্য তাঁবু পাতলেন। হীরালাল সেন 'আলিবাবা” 'সীতারাম' প্রভৃতি 
নাটক গদালিকে ফিলা করা শুরু করলেন। তবে এগুলি সবই ছিল শুধু ছবি। 
সিনেমায় তখনও সরাসরি কথা বলার ব্যবহার হয়ান। ১৯৭০ সালে মিঃ জে. 
এফ. মদন স্থায়ী সিনেমা হল তৈরী করলেন, 'এলফিনৃষ্টোন 'পকচার প্যালেস, 
_বতমানে এটিই মিনাভাঁ নতুন নামকরণ চ্যাপালন হল। মিঃ মদন-এর 
প্রযোজনায় এবং রুস্তমজী দোতিওয়ালার পারচালনায় ১৯১৯ সালে ৮-ই নভেম্বর 
প্রথম মুন্ত পেল বাংলা ছবি “বন্বমঙ্গল: । 


মিঃ মদনের পর আরো বেশ কয়েকজন প্রযোজক ?সনেমা জগতে আসেন। 
১৯১৯৪-১৫ সালে অনাদদীনাথ বসু তৈরী করেন অরোরা সিনেমা কোম্পানী এবং 
তাঁর প্রযোজনায় ১৯২১ সালে তৈরী হয় 'দস্ম-গতাকর' ছাবখানি। এছাড়া যে 
সব ফিল্মস কোম্পানী তৈরী হয়োছিল সেগুলি হল নীতিশ লাহড়ী এবং ধীরেন 
গাঙ্গুলীর তৈরী ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী, এই কোম্পানীর প্রযোজিত প্রথম 
ছাঁব গবলেতফেরত”, ১৯২১ সালে মুন্তি পায়। মিঃ মদন প্রার ১২৭1ট ছবি 
প্রযোজনার কাজ করেন বশের দশকে । এই দশকে যে সব ছাঁব পারচালকের 
দেখা মেলে তাঁদের মধ্যে মতীশ ব্যানাজী, 'প্রয়নাথ গাঙ্গুলী, শিশির কুমার ভাদুড়ী, 
মধু বোস, নরেশ মিত্র প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে । 'বিশর দশকের 
আঁহন্দ্র চৌধুরী, শাশির ভাদুড়ীর মত আভনেতাদের পাশাপাঁশ যে সমস্ত আঁভনেত্রীর 
দেখা মেলে তাঁদের নাম-_সাঁবতা দেবী, মিস্‌ লাইট, শ্রীমতী রাধা । 


এ নগরীর নারী কথা ১৯৫ 


বাংলা সনেমার এই সময়ের অবস্থার পারচয় পাবার জন্য ১৯২৯ সালে ২৬- 
নভেম্বর মুরারী ভাদুড়ীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ 
করাছ-_ 


“উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলার্পের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস 
ছায়াচন্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো 
তা দেখা দেয়নি। রাম্ট্রতত্্ে ্বাতস্ত্রের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই ।... 


ছায়াচিপ্নের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃৃষ্টিশান্তর নয়,..'-*. 


ও ৩৪ ৬৪৬ ৪৪০৬ বনি নিলি 75, 


এরপর আসা যাক্‌ ন্রশের দশকের আলোচনায় । এই দশকের প্রথম দিকেই 
1সনেমায় শব্দের ব্যবহার আসে এবং বাংলা িনেমাতেও আসে বোৌচন্য। ১৯৩১ 
সালের ১৯-শে ফেব্রুয়ারী মদন কোম্পানীর প্রযোজনায় সিনেমায় মূ্মী বাঈ-এর 
গান, বাংলা সিনেমায় এনে দিল বৌচন্য। ১৯৩১-এর ১১-এাপ্রল মান্ত পায় 
এ ছাব। অমর চৌধুরীর পাঁরচালনায় এই প্রথম সরাসার আঁভনেতা-আভনেত্রীরা 
কথা বললেন “জামাই বষ্ঠী' ছাবতে ; ছাবাঁটর প্রযোজক মদন কোম্পানী । ছাঁবিতে 
সরাসাঁব শব্দের ব্যবহার অভ্যন্তরীণ ষ্টুডিও তৈরীর প্রয়োজনীয়তা বাঁড়য়ে দিল। 
ফলে বেশ ?িকছু নতুন ক্টডিও তৈরী হতে থাকল । এগুলির মধ্যে__বি. এন. 
সরকারের "নউ থিয়েটার" বাবুলাল চৌহানেব শ্ত্রী ভারও লক্ষী পিকৃচার”, ফিলা 
করপোরেশন অব হওয়া” 'রাধাফিল্ম” এবং হিষ্ট ইয়া ফিল্ম" । ন্রিশের দশকের 
মধ্যভাগে প্লে-ব্যাক ব্যবস্থা শুরু হয় । নউ থিয়েটার ফডও-তে 'ভাগ্যচন্ত' ছাঁবর 
সুটিং-এর সময় সরাসরি গানের রেকাঁডং হয়। বেশীর ভাগ ছবির পারচালকই 
এইসময় সরাসাঁর গানের রেকডিং করেন তাঁর ছবিতে । এই সময়কার ছবি 
পাঁরচালকদের মধ্যে যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া 
(বাংলা দিনেমার ফ্টার), দেবকী বসু, প্রফুল্ল রায়, চারু রায়। এই সময়কার 
আঁভনেতীদের মধ্যে চন্দ্রাবতীদেবী, কাননদেবী, ছায়াদেবী, উমাশশী, মেনকাদেবী, 
যমুনাদেবী, মালিনাদেবী, প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে । এইসময়কালে 
রবধন্দ্রনাথের সাহত্য নিয়ে বেশ কিছু ছবি তৈরী হয়। 


চল্লিশের দশকে এল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ । একই সঙ্গে এল স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জোয়ার । বিমল রায়ের উদয়ের পথে, হেমেন গুপ্তর “ফরটি টু” ছবিতে ফুটে ওঠে 
সময়কালের ছাঁব। এইসময়কালেই প্রগাতিশীল লেখক আন্দোলনের পাশাপাশি 
চলে ইয়ান 'পিপলস্‌ থিয়েটার, আদ্দোলন। এর সুবাস ছ'়য়েও পড়ে 
1কছু ছাঁব পরিচালকের ছবিতে । ফলে ছবিতে আচ্গক এবং বিষয়সূচীর পরিবর্তন 


১৯৬ এ নগরীর নারী কথা 


লক্ষ্য করা যায়। বাংলা চলচ্চিত্র বাজারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশী 
অঞ্চলে পারণত হয়েছে, সুতরাং হাতছাড়া। নিউ 'থিরেটারের দ্বিভাষিক হিন্দি- 
বাংলা ছবি এক সময় জোয়ার এনোছিল, কত্তু দ্ার্দনে বিমল রায়, নীতিন বনু, 
কেদার শমী, প্রমুখ অনেকেই কলকাতা ছেড়ে বোস্বের পথে পাড় দিলেন। নিউ 
থিয়েটারের প্রযোজনায় 'উদয়ের পথে" (১৯৪৪) ছবাট পারচালনা ক'রে বিমল 
রায় তখন খ্যাতির শীষে । রাধামোহন ভট্রাচার্য ও বিনতা রায় আঁভনীত ছবিটি 
বিষয় বোচন্রে সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিউ থিয়েটার্সের যুদ্ধ 
পরবতাঁ দ্বিভাষক ছবি, যেমন 'অঞ্জনগড়' (১৯৪৮), 'মঞ্জুর' (১৯৪৯), সেই সাফল্য 
ধরে রাখতে পারল না। এই সময় বাংলা চলচ্চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী, ছাঁব বিশ্বাসের 
মত অভিনেতার পাশাপাঁশ সুমি্রাদেবী, শিপ্রাদেবী, মঞ্জু দে প্রমুখ আঁভিনেত্রীরাও 
অভিনয় করে চলেছেন। সংখ্যায় ত্প হলেও কিছু ছবি জনাপ্রয়তা লাভ করে 
_-'ভুিনাই' ৫১৯৪৮), দেবকী বসু পাঁরচাঁলত অনৃভা গুপ্তা ও রবীন মজুমদার 
আভনাঁত “কবি, (১৯৪৯) সত্যেনবসু পরিচাঁলত "পরিবর্তন' ছবিটি জাতীয় 
শিশু চলচ্চিত্রের ত্বীকাতি লাভ করে। তবু সামাগ্রক ভাবে বাংলা ছবির অবস্থা ভাল 
1ছল বলা যাবে না। 


স্বাধীনতার লাভের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে 
“ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও সত্যাঁজং 
রায়। দুজনে ছিলেন লগনের প্রচার সংস্থা ভি. জে কোমার-এর কলকাতা 
শাখায় কশ্রত। সেই সময়ে চলচ্চিত্রকে শুধুমান্র বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেই 
দেখা ও ব্যবসাঁয়ক স্বার্থে বাবহার করার প্রয়াসই লক্ষ্য করা গেছে। ব্যতিক্রম যে 
1কছু ছিল না তা নয়; তবে চলচ্চিত্রকে শিল্পদ্থার্থে ব্যবহারের কোন সচেতন প্রয়াস 
ছিল বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের কাছে 
আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচিচন্রের প্রদর্শন এবং তা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল 
সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য । লক্ষ ছিল আর্তজাতিক চলচ্চিত্র ও শিক্পমাধ্যম হিসাবে 
চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে একটা সচেতণতা সৃষ্টি করা । এই 
প্রয়াসের ফলেই চলচ্চিত্রকে শিঙ্প হিসাবে দেখা এবং বিচার করার একটা সচেতন 
প্রয়াস একটি গোঠীর মধ্যে সৃষ্টি হল। 

পঞ্চাশের দশকে, ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম অর্তজাতিক 
চলচ্চিল্রোংসব। এই প্রয়াস সিনেমা জগতে এনে দিল নতুন দিগন্ত । সত্যজিং 
রায় প্রথম যিনি চলচ্চিত্রকে দেখলেন টকী 'হসাবে নয়, সিনেমা হিসাবে । 
সত্যাজৎ রায় চলাচ্চন্রায়নের জন্য বেছে নিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“পথের পাঁচালী উপন্যসাঁট। দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
প্রযোজনায় মানত পেল ১৯৫৫ সালে । কোনো সরকারের পক্ষে কোন কাহনী 


এ নগরীর নারী কথা ১৯৫ 


চিত্রের প্রযোজনা ভারতবর্ষে এই প্রথম। কানে চলচ্তিরোৎসবে 'বেষ্ট হিউমান 
ডকুমেন্ট” পুরদ্ধার পেল 'পথের পাঁচালী । ১৯৫১ সালে ফিল্মসোসাইটি অবশ্য 
কিছু ছবি করেছে যার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। মঞ্জুদে, বিকাশ রায় 
আভনীত শবয়াল্লিশ' ; কার্তিক চট্যোপাধ্যায় পারচালিত ও বসন্ত চৌধুরী, অবুন্ধতী 
গৃহঠাকুরতা আভনীত 'মহাপ্রস্থানের পথে ; সতোন বসু পাঁরচাঁলত ও কালী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনা 'সিংহ আঁভনীত 'বরযান্রী' ; সুধীর মুখোপাধ্যায় ও সাবিশ্ী 
চট্যোপাধ্যায়, সত্যবন্দ্যোপাধ্যায় আভনীভ 'পাশের বাঁড়'। ১৯৫১ সালেই হঠাং 
দেখা যায় বিদ্যুতের চমক, মুক্তি পেল ছম্নমূল'__ ওপার বাংলার বাস্তু থেকে 
বাচ্ছ্ন হয়ে এপার বাংলায় চলে আসা মানুষের জীবনকাহনী। পাঁরচালক 
নিমাই ঘোষ। 

১৯৫৪ সালে অগ্রদূত পরিচালিত ও উত্তম-সুচিন্রা, মালনা দেবী আভনীত 
“সাড়ে চুয়াত্তর' বাংলা সনেমায় দেখা গেল নতুন নায়কা সুচিত্রা সেনকে । 
১৯৫৫ সালে মুস্ত প্রাপ্ত ছবি 'পথের পাঁচলী”-তে পাই করনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বৃদ্ধা চুনীবালা, কিশোরী উমা দাশগুপ্তা প্রমুখ আভিনেত্ীকে । ১৯৫৫ সালে 
বোস্বের রাজ্যে চলচ্চিত্র শিজ্পে নিযুন্ত কমীঁদের অবস্থা নির্পণের জন্য একটা 
কমিটি 'নযুস্ত হয়। এতে জানা যায় যে কিছু প্রাাষ্ঠত শিশপী ও পাঁরচালকের 
আর্থিক অবস্থা মোটামহটি সচ্ছল হলেও আঁধকাংশের অবস্থা শোচনীয় । সবচাইতে 
বেশী ক্ষতিগ্রস্থ মহলা কমীরা। ১৯৪৭ সালের পরে অবনতি ছাড়া উন্নাতি 
হয়নি। সেই সময় সাধারণ মেয়ে শিমুপীর্দের গড়ে মাঁসক উপার্জন ১৬ টাকা 
এবং প্রথম শ্রেণীর শিশুপীদের ১২০ টাকার বেশী ছিল না। কর্মচ্যুত ও অনাহারের 
ভয়ে অনেক মেয়েকেই ঠিকদারদের অন্যায় ও অপমানকর শঠ মেনে নিয়ে চলতে 
হত। 

বিশ্ছলচ্চিন্ের মানাঁচত্রে পথের পাঁচালী” ভারতের একটি স্থান চাহ৩ করে 
দেওয়ায় সরকারী মহলের একাংশ স্বাভাবিক কারণেই খুঁশ হলেন, কিন্তু অপর 
এক অংশ এর বিরোধিতা করলেন এই যুস্ত দোখিয়ে যে ভারতের দাঁরিপ্ু প্রদর্শন 
করিয়ে সত্যাঁজৎ রায় বিদেশীদের কাছে ভারতের ভাবমুর্তি নষ্ঠ করছেন। এর পরে 
এ'দেরই প্রচেষ্ঠায় ১৯৫৬ সালে সেন্সরসীপ আইন চালু হল এবং একই সঙ্গে 
নতুন একট ধারা সংযোজন করে বলা হল যে ছবিতে 'বরন্তকর দার প্রদর্শন 
ছাড়পন্ধ পাবে কিনা তাও সেন্সরশীপের 'বিচার্ধ বিষয় থাকবে । এসব সত্তেও 
সত্যজিৎ রায়ের ছাব প্রযোজনা করবার ক্ষেত্রে কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে এল। 
অরোরা ফিল্সের প্রযোজনায় সত্যজিৎ রায়ের দ্বিতীয় ছাঁব মনন্ত পেল 'অপরাজিতা' 
এবং ১৯3৭ সালে ছাঁবটি স্বর্ণ সিংহ অর্থাৎ প্রথম পুরস্কার পেল। ১৯৫৮ সালে 
মযান্ত পেল সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' । 


১১৮ এ নগরণর নারী কথা 


সত্যাঁজিৎ রায়ের পাশাপাশি বাংলা চিন্রজগতে এলেন আরো বেশ কয়েকজন 
পরিচালক যাঁরা চলচ্চিত্রকে ব্যবসায়ক স্বার্থে না দেখে দেখেছেন শিচ্পসৃ্টির 
মাধ্যম হিসাবে। তপন সিংহের পরিচালনায় 'কাবু'লওয়ালা, (১৯৫৬)। খাঁত্বক 
ঘটকের পরিচালনায় 'নাগাঁরক' (১৯৫২), 'অসান্রক” (১৯৫৭), “বাঁড় থেকে 
পালিয়ে' (৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা” (১৯৫৯) । মৃণাল সেন যিনি ক্যালকাটা 
[ফিল্মস সোসাইটির পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন এবং তাঁর দ্বারা 
অনুপ্রাণত হয়েছেন তাঁর প্রথম ছবি 'রাত ভোর' (১৯৫৬), 'নীল আকাশের নীচে' 
(১৯১৬৯)। এছাড়া, আসত সেন, অজয় কর প্রমুখ পরিচালকের ছবিতে 
সামাজিক চিন্র প্রকাশ পেতে থাকে । এসময়কার আঁভনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখ্য 
সুচিত্রা সেন, মঞ্জু দে, শার্মলা ঠাকুর (অপুর সংসারের নায়িকা, ১৯৫৯). 
চারুবালা দেবী, মাধবী মুখার্জী প্রমূখ । 


কলকাতা অঞ্চলের 'নিমিত ছবির 'কিছ7 সংখ্যাতত্ব উপাঁস্হত করাছি-__ 
বোস্বাই কলকাতা 


১৯৪৬ ৭৭% ১১% 
১১১৪৯ ৬০% ১১% 
১৯১৫৪ ৫০0% ৩১% 
১৯১৫১) ৩৮% ৪৬% 


ষাটের দশকে বাংলা সিনেমায় এল প্রাণের জোয়ার । সত্যাঁজৎ রায় একাধারে 
বেশকিছু ছবি করলেন-_কাণ্টনজঙ্ঘা' 'মহানগর', "চারুলতা" (১৯৬৪), “নায়ক? 
(১৯৬৬), 'গুপীগ্রাইন বাঘা বাইন' । খাত্তক ঘটকের 'সুবর্ণ রেখা'য় ১৯৬৫) 
পাই নায়কা হিসাবে মাধবী মুখাজীঁকে । তপন [সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ" (১৯৬০) 
-এর অভিনেত্রী অরুন্ধতী দেবী । খাঁত্বক ঘটকের 'কোমলগ্ান্ধার ও মেঘে ঢাকা 
তারা'-র নায়িকা সমুপ্রয়াদেবী। মৃণাল সেনের পরিচালনায় ছবিগুলি পুনশ্চ, 
'প্রীতাঁনাঁধ', “আকাশ কুসুম" । রাজেন তরফদারের গঙ্গা, | 

ভারতবর্ষে ১৯৫২ সালের পর দ্বিতীয় আন্তজাতিক চলাচ্চনোৎসব (19091- 
11961009] চি1]]0 76561%91) অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে এবং ১৯৭০ সাল 
থেকে এই উৎসব বার্ষিক অনুষ্ঠানে পারণত হয়। ১৯৬১ সালে পুনাতে প্রাতিষ্ঠত 
ফিল্ম ইন্সটাটিউট অব হীওয়া” হওয়ায় বেশ কয়েকজন নতুন ভাল আঁভনেত্রীকে 
[সিনেমার পদয়ি দেখা যায়। এরা যাঁদও বাংলা হিন্দি উভয় ছাবরই আভিনেতী 
তবে বাংলা ছবিতে কম হলেও ভাল আঁভনয় দোখয়েছেন--শাবানা আজমী, 
জয়া ভাদুরী প্রমথ । বাটের দশক থেকেই কর্মাসিয়াল ছবি করবার 'দিকে 
পরিচালকদের প্রবণতা একটু একটু করে ঝঃকতে থাকে । এই দশকের 


এ নগরীর নারী কথা ১১৯ 


আঁভনেন্রীরা__অবুষ্কতী মৃখাজী, সন্ধ্যা রায় (গঙ্গা”, ১৯৬০, রাজেন তরফদার), 
সুপ্রিয়াদেবী (মেঘে ঢাকা তারা, ১৯৬০, খাত্বক ঘটক), তন্দ্রাবর্মন (নীশিথে") 
অপনাঁ সেন ( তনকন্যা', ১৯৬১, সত্যাঁজৎ রায় এবং “আকাশ কুসুম', ১৯৬৫, 
মূনাল সেন), স্মাচন্্রা সেন (সপ্তপদী", ১৯৬১, অজয় কর এবং 'সাত পাকে বাধা, 
১৯৬৩, অজয় কর), ওয়াঁদয়া রহমান (আভমান', ১৯৬২, সত্যজিৎ রায়), শালা 
ঠাকুর বোইশে শ্রাবণ", ১৯৬০, মৃণাল সেন), এবং শনজন সৈকতে', ১৯৬৩, 
তপন সনৃহা), মাধবী মুখাজী োরুলত, ১৯৬৪, সত্যাঁজৎ রায়) । 

সত্তরের দশকে এসে দেখা যায়, বাংলা ছাঁবতে 'হন্দি ছাঁবর ছোঁয়া লেগেছে। 
বাস্তবের কোন নারী-পুরুষের পরম্পরকে ভাললাগা ও ভালবাসাকে কেন্দ্র করে 
কিছু ছাঁব তৈরী হতে থাকে । কিন্তু এরই পাশ।পাশ বেশ কিছু ছাব তৈরী হ'ল 
যার বিষয়বন্তুতে রাজনৈতিক কথাবাঠা প্রকাশ পেয়েছে । এমান কিছু ছাঁবর 
উল্লেখ করা যেতে পারে- সত/জৎ রায়ের 'অরণোর দিনরান্ি' (১৯৭০), প্রাতদবন্দী 
(১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), “অশনি সংকেত' (১৯৭৩, এখানে বাংলাদেশের 
নায়কা বাঁবতা )। মৃণাল সেন পারচাঁলত ছবি, “ইন্টারীভউ', “কলকাতা, 
৭১" “পদ্াাতিক' 'কোরাস' । ছাঁবর সংখ্যা ত্বপ্প হলেও রাজেন তরফদারের ছাঁব দৃঁষ্ট 
আকর্ষণ করে, পলাতক” তাঁর পাঁরচাঁলিত ১৯৭৫ সালের ছাঁব, নায়িকা ছিলেন 
সন্ধ্যা রায়। 

উল্লিখিত পারচলেকদের পথ অনুসরণ করে সন্তর দশকের শেষের দিকে এবং 
আশির দশকের প্রথম দিকে বাংলা চলচ্চিপ্র জগতে এসেছেন গোতম ঘোষ, বিপ্লব 
রায় চৌধুরী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবতী পৃণেন্দু প্ী, নবেন্দু চ্যাটাজী? 
রাজা মিত্র, অপর্ণা সেন প্রমুখ । ১৯৮৫ সালে কলকাতায় চল চ্চন্রের সংরক্ষণ 
এবং লাচ্চত্রের আরো উন্নতি সাধনের গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে তৈরী হ'ল রাজ্য 
সরকারের ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশণের প্রচেষ্ঠায় নন্দন প্রেক্ষাগৃহ, 
উদ্বোধন করলেন সত্মাজৎ রায় । ১৯৮৬ সালে কলকাতায় প্রথম রঙীন সিনেমার 
ল্যাবটারর বাবস্থা হ'ল। এই সময়কার কিছু ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। 
“দুরত্ব, ১৯৭৮, পাঁরচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, আভনেত্রী মমতা শঙ্কর ; মমতা 
শঙ্কর এ-সময়কালের আভনেত্রী--১৯৮১ সালে তৈরী হয় 'দথল' ছাঁব, এ 
ছবিতেও তিনি নায়কা, ছবিটির পারচালক গৌতম ঘোয। 'আকালের 
সন্ধানে (১৯৮১, পরিচালক মৃণাল সেন,)। “পরমা” ছবিটি অপর্ণা 
সেনের দ্বিতীয় ছবি, এ-ছবিতে আঁভনেতী মাধবী মুখাজাঁকে দেখা যাবে! 
অপর্ণা সেনের আগে মহলা পাঁরচালক হসাবে আর মাত্র একজনের নাম 
করা যেতে পারে, হীন হলেন অবুন্ধ-তী দেবী, তার পরিচাঁলত ১৯৬৬ র 
ছবিটি হ'ল 'ছুটি' ৷ অপর্ণ সেনের পাঁরচালনায় প্রথম ছাঁবাট হোলো 'থারট সিক্স 


২০০ এ নগরীর নারী কথা 


চৌরঙ্গী লেন'। ১৯৮৯-১০ সালে তার পারচাঁলিত টোলফিল্ম ণপকনিকে'-এ 
পাই শাবানা আজমী, শ্রীল মজুমদার প্রমুখ আভনেত্রীকে । ১৯৯০ সালে অর্থাৎ 
নব্যই-এর দশকের শুরুতেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে তার ছাঁব 'সতী”-_দর্শকের 
সামনে নতুনত্বের সাদ দিয়েছে, এ-ছবিতে নায়িকা চরিত্রে দেখা যাবে শাবানা 
আজমীকে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ন্যাশনাল 
[ফিল্ম পাঁলাস প্রস্তাব 'দিয়োছল চলাচ্চিতর আকাডেমী গঠনের । এই আআকাডেমী 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রেক্ষাগৃহ তোর করবে যেখানে ভাল 
ছাঁব প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প পাঁরবেশন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে । এই 
প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য সত্যাজৎ রায়, মৃণাল সেন, আদুর গোপাল কৃষ্ণম, 
শ্যাম বেনেগল, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ পারিচালকগণ 
অনুরোধ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। 1কন্তু গত নয় বছরে ?কছুই 
হয়ান। সম্প্রতি রাজ্য সরকার কলকাতা িশ্বাবদ্যালয়ে ফিল্ম আপ্রাসয়েশন 
কোর্স চাল্গু করবার কথা ঘোষণা করেছেন। এ নিয়ে অবশ্য কাগজপন্রে িতর্কও 
হয়েছে বেশ কিছু । 


১৯৯০ সালে আর একজন নতুন মাঁহলা পাঁরচালকের নাম করা যেতে পারে-__ 
মঠু মুখাজী” (ছবি 'আশ্রতা”)। কলকাতার [সিনেমায় মাহলা অর্থা অভিনেতীদের 
পাঁরচয়ের সাথে সাথে দশর্ঘ ৭৫ বছরের বাংলা [সনেমার আলোচনা করতে করতে 
যে কথাগুলি মনে হয়, তা হোলো এই কলকাতার মাটিতেই বিংশ শতাব্দীর 
শুরু থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে বিশের দশকে আভনেতাদের পাশাপাশি কয়েকজন 
আভনেন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কিছু চলচিত্র প্রেমী পারচালক যে নিছক জুটি তৈরীর 
সূচনা করেছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে অর্থাং নব্বই-এর দশকের 
দ্বারদেশে এসে সেই চলচ্চিন্র জগতের বৃক্ষাটি ফলভারে একেবারে শায়িত না হলেও 
বিকশিত বলতে দ্বিধা করলে চলবে না। ন"বই-এর দশকের শুরুতেই তাই 
আমরা সত্যাজৎ রায়ের মতো পরিচালকের ছবি গণশনু'-র (১৯৯০) উপাস্থাত 
দেখতে পাই। এ-ছবিতে আভনেন্র 'হসাবে পাই মমতা শঙ্কর, রুমাগুহ ঠাকুরতা 
প্রমখকে । তবে আলোচনা যখন উঠলই তখন বলা যেতে পারে যে, শুরুতে ছাঁব 
যেভাবে দর্শকের সামনে মনোরঞ্জনের পাশাপাশি ক্রমশঃ শিক্ষার দায়িত্ব নিয়োছিল 
সত্তরের দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকে এসে সেখানে তার অনুপাস্থাতি 
যেন নজরে পড়তে থাকে । এ-সময়ে ছবিতে সেক্স, ভায়োলেনসের উপাস্থাতি ষেন 
ক্লমশঃই বাংলা ছবির মর্াদাকে খাটো করতে থাকে । তবে এরই মধ্যে কয়েকটি 
ভাল ছবি কলকাতার দর্শককে নাড়া দিয়েছেন তার উল্লেখতো করাই হয়েছে । 
কলকাতার সিনেমাতে আঁভনেতীদের 'বিষয়ে আলোচনার যবাঁনকা টানবার আগে 


এ নগরীর নারী কথা ২০১ 


শুরু থেকে আজ পধস্ত একটা আঁভনেত্রী তালিকা রেখেই আমার আলোচনার 
ইতি টানব। 

৭ বছরের চলচ্চিত্র জগতে একধমাঁ অত্যুঙ্চমানের আভিনেতীদের মধ্যে আছেন 
_ চন্দ্রাবতী, কাননবালা, রাণীবালা, পদ্মাবতী, ভারতী, সঙ্ধ্যারাণী, রাজলক্্মী (বড় ) 
সুমন্রাদেবী, সুনন্দা ব্যানাজী, শোভা সেন, সুপ্রভা মুখাজাঁ, সাধনা বসু, সাবেশ্রী 
চাটাজাঁ, রমলা, সুচিত্রা সেন, মঞ্জ? দে, অনুভা গুপ্তা, কাবেরী বসু, অনুম্ধৃতী দেবী, 
অপর্ণা সেন, মাধবী মুখাজাঁ, শমিলা ঠাকুর, তনুজা, মহুয়া রায়চোঁধুরী, দেবশ্রী 
রায়, শ্রীলা মজুমদার, কাজল গুপ্ত, প্রণাঁতি ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, দীপ্তি রায়, 
মমতা শঙ্কর, নন্দিনী মাঁলিয়া। 

অন্যান্য আভনেন্লীদের মধ্যে আছেন, উমাশশী, যমুনা বড়ুয়া, জ্যেতা গুস্তা, 
শান্তি গৃপ্তা, মেনকা, দেববালা, 'নভাননী, প্রভা, সাবতা বসু, সুমিতা সান্যাল, মালা 
সিন্হা, শিপ্রা মিত্র, বাণী গাঙ্গুলী, তপতী ঘোষ, শৃমিতা বিশ্বাস, লিল চক্রবর্তী, 
অঞ্জনা ভৌমিক, সুলতা চৌধুরী, রত্বা ঘোষাল, র!জেম্বরী রায়চৌধুরী, মুনমুন সেন, 
আলপনা গোত্বামী, সংঘামন্রা ব্যানার, স্বান্তনা বসু । 

কোতুকাভিনেত্ীদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ।- ন্রিশদশকদের হারি- 
সুন্দরী (রযাকি )--প্রভাস মিলন”, তরুণী, প্রফুল্ল”, “তরুবালা” ছবিতে অভিনয় 
করেন। কমেডিয়ান উমাবতী (পটল )-_'খাসদখল', 'বেজায় রগড়' ছবির 
উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রকাশমাঁণ কমেডিয়ান চাঁরন্ের আঁভনেতী “তরুণী”, 
'হারানিধি” “ক চিসংবাদ প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন। 

ঠিক পশচশ বছর আগে খাত্বক ঘটক িখোছিলেন, এদেশের ছবি করনে- 
ওয়ালারা সমালোচকদের কাছ থেকে কোনো রকম সৃষ্টশীল সাহায্য পাচ্ছেন না। 
বাংলা নাটকের মতোই বাংলা ছাবর জগতে শিশু চলচ্চিত্রের 'দিকটি ভীষণভাবে 
অবহোলিত। ফিল্ম সোসাইটি বছরে দু" তিনি প্রযোজনা, একবার শিশু চলচ্চিত 
উৎসব ছাড়া কিছুই করে না। এক্ষেত্রে শিশু শিল্পী (মেয়ে ও ছেলে উভয়ই ) 
তৈরীর প্রকোষ্ঠ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দু'-তরফেরই পাঁরকম্পনা 'নয়ে করবার 
জন্য এৃগয়ে আসা উচিত। 

এভাবেই কলকাতার চলাচ্চন্রের আভনেন্রীরা চলচ্চিত্র জগতে কাজ করে 
চলেছেন। ভাবিষ্যতে আরো ক্ষমতা সম্পন্ন অভিনেত্রীকে কলকাতার চলচ্চন্ত 
দর্শক পাবে এ আশায় রয়েছে৷ 


স্ন্ হস্ত পক্ষে মেস্তেন্লা 

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে কলকাতার সংস্কীতি কেমন ছিল, কেমনই বা 
ছিল তার নাট্যশালা, এবিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন । কলকাতার প্রথম 
বাংলা নাট্যশালা বলতে ১৭৭৬-এ প্রতিষ্ঠত হেরাসিম লেবেদফের নাট্যশালাকেই 
বুঝতে হয়। যেখানে শুরু হযেছিল দ্য ডিসগাইজ' এবং 'লাভ ইজ দা বেষ্ট ডন্র- 
নাটক দু'টির বাংলা রূপান্তর । কিন্তু এর আগেও সাহেবরা কলকাতায় ইংরেজী 
নাটক করতেন। ১৭৮৩ সালে এরকম একটা খবর পাওয়া যায় উইিয়াম 
হিকির স্মৃতিকথায় আছে ফ্রান্সস রাগ্ডেল নামে একজন কোম্পানীর আযঁসস্টেপ্ট 
সার্জেন হয়ে কলকাতায় আসেন । ইংলওে আামেচার মহলের অনেক থিয়েটারে 
বেশ সুনাম করে তান এদেশে আসেন ৷ রাগ্ডেল যখন কলকাতায় আসেন তখনও 
শহরে বেশ বড়সড় একাঁট পাবলিক থিয়েটার ছিল এবং সেটা সকলে মিলে চাঁদা 
1দয়েই চালাতেন। 


লেবেদফের আত্মকথা থেকে জানা যায় কলকাতায় একাট 1থয়েটার ছিল যাকে 
[তান কোম্পানীর থিয়েটার বলে উল্লেখ করেছেন । শোনা যায় তার নাম ছিল 
নিউ প্রে-হাউস ওরফে ক্যালকাটা থিয়েটার । কলকাতায় ইংরেজদের থিয়েটার 
বলতে 1দ চৌরঙ্গী থিয়েটার, সাঁসুসি থিয়েটার এই ধারাকেই মেনে চলছিল । 
রাঙেলের পাঁরচালনায় পাবাঁলক 1থয়েটার কলকাতার এই রঙ্গমণ্ে আঁভনয়ভা্গ 
ও মণ্শিস্প দুয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । সেই সময় ইংল্যাও থেকে আভনেন্রী 
আনানোর কৃতিত্বও তাঁর। 
উনাবংশ শতকের একেবারে গোড়ার কে কলকাতার বাঙালী জীবনের 
ওপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। আমোদপ্রমোদের ব্যাপারে 
যান্রা, পাঁচালী, কবিগান, হাফ-আথাড়াই 1নয়েই ছিল তাঁর সন্তুষ্টি । ইংরেজী শিক্ষা 
প্রবর্তনের (হিন্দুকলেজ ১৮১৭) সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী কাব্যনাটকের সাথে পরিচয়ের 
সুবাদে নট্যশালা সম্পর্কে বাঙালীর দৃঁষ্টভাঙ্গ বদলাতে শুরু করে। স্বভাবতই 
এর ফলে সম্ভ্রান্ত ও ধনীরা আকৃষ্ট হন। ১০৩১-এ প্রসম্নঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে 
শেকসৃপীয়রের জুলিয়াস সিজারের অংশাবশেষ এবং ভবভূতির উত্তর রাম চরিত 
ইংরেজীতে প্রদার্শত হয়। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু ১৮৩৫-এ নাট্যশালা 
স্থাপন করে 'বিদাসুন্দর আঁভনয় করান। নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় রাধামাঁন 
আভিনয় করেন। ১৮৬৭-এ কলকাতার সিমলা অঞ্চলে আশুতোষ দেবের বাঁড় 
'শকুম্তলার' অভিনয়ে একটি নতুন ধারার পরিচয় পাওয়া যায় । 
বর্তমানে টেগোর ক্যাসেল "স্ট্রিটে রামজয় বসাকের বাঁড় প্রথম বাংলা সামাঁজক 
নাটক মণম্থ হয় রামনারায়ন তর্করত্ের 'কুলীন কুলসবস্ব' ৷ ক্লমে বলগাছিয়া 


এ নগরীর নারী কথা ২০৩. 


নাট্যশালা ১৮৫৮), 'বিদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্ণ (১৮৫৭ পাথারয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয় 
(১৮৬৫), শোভাবাজার প্রাইভেট িয়ৌট্রক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫), জোড়াসাঁকো 
নাট্যশালায়, (১৬৬) নাটক মণ্স্থ হতে শুরু করে। ১৮৬০-এ আহিরীটোলান়্ 
রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ দি ক্যালকাটা পাবাঁলক থিয়েটার প্রািষ্ঠার 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হলেও ক্ষেন্্র তৈরী হলো, তৈরী হল নাটক, নাট্যকার 
বাঙালী আঁভনেতা এবং দর্শক । 

সংবাদ প্রভাকর, ২৫ মার্চ, ১৮৫৮-_ 

বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধূমধাম। 
যেথা দেখা শুনা যায় আভনয় নাম ॥ 

বাগবাজার আযামেচার শুরু করল সধবার একাদশী, লীলাবতী শুরু হলো সাধারণ 
রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পারকল্পণা। ১৮৭২, ৭-ই ডিসেম্বর শুরু হলো নীলদ্পন। 
কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির 
বাইরের উঠোনে মণ্যস্থ করলেন সে নাটক । কলকাতা পেয়ে গেল থিয়েটারের 
উপযোগী সব । নট-নটী, পাঁরচালক, মণ্যাধক্ষ্য, নাট্যাচার্য এবং নাট/কারও, আর 
তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়ান। ১৮৭৫-এর ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ন্যাশনাল 
[থয়েটারে মোট ৩৮-টি আঁভনয় হয়। এরপর এই থয়েটার ভেঙে যায় এবং 
হিন্দ ন্যাশনাল থিয়েটার ও পরে আবার ন্যাশনাল থিয়েটার নামে শ্রীতাষ্ঠত 
হয়। সাধারণ রঙ্গালয় আমাদের দিয়েছে বিনোদিনী, তারাসুন্দরী-র মতো 
আঁভনেন্রী। 

১৮৫৩ থেকে ১৯৪০ সময়ে বাঙলা নাটকের ও আভনয়ের গাঁতম্মান ধারা 
গ্রণনাট্য আন্দোলন, গণনাট। সংঘ ও নবাম্নরও জন্মদ্রাত। ১৯৩৯-৪০-এ প্রীতাষ্ঠিত 
হয় ইউথ কালচারাল ইনাঁষাটউট। এই সংগঠনের আঁধকাংশ সদসারাই 'ছলেন 
বশ্বাবদ্যালয়ের ছান্র ছান্নী। ১৯৪২ সালে জন্ম শিল গণনাট্য সংঘ । ১৯৪৩- 
সালের 'নবান্ন' নাটকের সময় থেকেই বলতে গেলে কলকাতায় গণনাটয সংঘের 
পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে গ্রুপ-থিয়েটার । ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘ 
থেকে বেরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন শিশুপী এবং নতুন নতুন গ্রুপ তৈরী 
করেন। শঞ্তদমন্ের 'বহুরুপী', বিজন ভ্াচার্ষের “ক্যালকাটা থিয়েটার । গণনাট্ের 
পাশাপাশি মূলত £ দু"ট দৃঁষ্ভাঙ্গর 1ভাত্ততে আঁভনেতার সঙ্গে আঁভনেতীরাও 
গ্রুপাঁথয়েটারে আভনয় করতে থাকেন। 

প্রথমত--কেউ কেউ আঁভনয় করতে থাকেন একটা আদর্শের দায়বোধ থেকে 
এবং পরবর্তীঁ সময়ে পেশা হিসেবেই আভনয়কে গ্রহণ করেন। এপর্যায়ের 
আঁভনেতরীদের মধ্যে ছিলেন তৃপ্ত গিন্র, সাধনা রায়চৌধুরী, শোভা সেন, সীতা 
মুখাজা প্রমুখ । 


২০৪ এ নগরীর নারী কথা 


দ্বিতীয়ত কেউবা রাজনোতিক দৃ্চিভাঙ্গ 'নয়ে আসেন আঁভনয় করতে এবং 
পরবর্তী সময়ে আঁভনয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি রাজনীতির কাজে যুস্ত হয়ে যান। 
এ-পর্যায়ের আভনেতীর মধ্যে মণিকুত্তলা সেন, সন্ধ্যা চ্যাটাজী প্রমুখের নাম করা 
যেতে পারে । 

পণ্টাশ-যাটের দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটারে বেশ কিছু নতুন মাহলা আসতে 
থাকেন। এ'রা গ্রুপের পাশাপাশি আঁফস ক্লাবেও আভনয় করতে থাকেন। 
এ*দের মধ্যে চন্দ্রা ঘোষ দাঁস্তদার, মণিদীপা রায়, মমতা চট্রোপাধ্যায়, আরাতি মৈল্ন, 
গীতা ভট্টাচার্য, কাজল মুখাজী কাজল চৌধুরী, ছন্দা চ্যাটাজাঁ, নীলিমা দাস, 
কল্যাণী রায়, মাধবী চক্রবতী প্রমুখ ৷ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এসব নাট্যদলের সঙ্গেই সাধারণ রঙ্গালয় 
শ্রীরঙগম (বর্তমান নাম বিশ্বরৃপা), রঙ্গমহল, ষ্টার, মিনার্ভা, প্রতাপ, রঙ্গনা, বিজন, 
সারকারিনা, মুন্তাঙ্গন-_ প্রভৃতি রঙ্গমণ্ের আঁভনয় চলে আসছে । ১৯৩৯-৪২-র 
(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে) সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা কিছুটা খারাপ অবস্থায় 
এলে ১৯৫৬২ সালে দেবনারায়ণ গুপ্ত ফ্টার থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে পরামর্শ 
করে থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করবার জনা শ্যামলী উপন্যাসের নাটযর্প দিলেন 
এবং শ্যামলীর ভূমিকায় সাবিত্রী চ্যাটাজী" আভনয় করেন। এ-সময় থেকেই 
রূপালী পদ্দরি আঁভনেতা-আঁভনেন্রীরা সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদানের মধ্য দিয়ে 
রঙ্গালয়ের উন্নতি ঘটাতে থাকে । ধারে ধারে রঙমহল, বিশ্বর্পাতে এবং অন্যান্য 
রঙ্গালয়ে চলচ্চিত্রের আঁভনেতী দেখা যায়। 

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে বড় মাপের দল আছে বাইশ-তেইশটি। এগুল 
হলো-_বহুর্পী, পপ. এল, 1টি, ইউনিট থিয়েটার, চাবকি, থিয়েটার কমিউন, 
1থয়েটার ওয়কশপ, অন্যিয়েটার, নান্দীকার, নান্দীমুখ, চেনামুখ, চেতনা, রঙ্গ কর্মী 
(উমা গাঙ্গ;লীর গ্রুপ), কঠালকাটা থিয়েটার, সমীক্ষণ, থিয়েটার সেন্টার, থিয়েটার 
ক্যাম্প, গান্ধার, সায়ক, শৌভাঁনক, মাস থিয়েটার, পণমবোদক (শাওলী মন্ত্রের গ্রুপ), 
সুন্দরম, থিয়েটার আনসেম্বল শ্রৌমতী সোহাগসেনের গ্রুপ)। মাঝারি মাপের 
দলগুঁল হোলো-_নাট্যরঙ্গ, সংলাপ, অনীক, রূপদক্ষ, ভার্গব, পি* এ টি, রলরূপ, 
রূপ ও রঙ্গ, রঙ্গন, নিউ থিয়েটার গ্রুপ, নাট্াগ্র, খাত্বক, রঙ্গলোক । 

কলকাতার গ্র-পাথিয়েটার আভনয় করে এরকম মাহলা 1শঙ্পীর সংখ্যা 
প্রায় একশো । এদের মধ্যে অনেকেই আঁভনয় করেন। এছাড়া শুধুমাত্র আফস 
ক্লাবে আঁভনয় করেন এ-রকম আভনেন্রীর সংখ্যাও প্রায় একশো । গণনাট্য সংঘে 
কলকাতার বেশ কয়েকাঁট শাখায় শিহুপ প্রচারের কাজে যুন্ত আছেন মাহলা 
কমীর সংখ্যা প্রায় একশো । 

শিশপ কলার মধ্যে সঙ্গীত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা। জন্মকাল থেকে আজ 


এ নগরীর নারী কথা ২০০. 


পর্যস্ত সঙ্গীত নানার্‌পে বিকশিত হয়ে চলেছে । অতীত কলকাতার রাজপারিবার 
ও জাঁমিদারের বৈঠকথানায় যে সঙ্গীতের জায়গা ছিল তা হল, ধ্র্‌পদ, ধামার, 
খেয়াল, ঠুংরী, টগ্সা, গজল, ইত্যাঁদ, ধীরে ধীরে সঙ্গীত এলো সর্থজনের মাঝে । 
সামাঁজক অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ও সুরের পরিবর্তন 
ঘটতে থাকে । ঘ্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগে স্বদেশী গ্ান মানুষনের 
সংগ্রামী চেতনাকে উদ্ধৃদ্ধ করেছে। বাঁজ্কমচন্দ্র, ডি, এল, রায়, অতুলপ্রসাদ, 
রবীন্দ্রনাথ, মনকুম্দদাস, নজরুল প্রমুখের কলমে স্থান পায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। এর পাশাপাশি চলচ্চিত্রে স্থান পেল কিছু আধুনিক 
গান। আজ পর্যন্ত এধারা বহমান। ১৯৩৯ সালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
এবং সমাজতান্তক চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে নতুন এক সঙ্গীতের জন্ম হছল-_ 
গ্ণসঙ্গীত। গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা আজও গণসঙ্গীতের ধারা অক্ষ রেখে 
চলেছেন। 

কলকাতার চলচ্চিত্রে এবং রেডিও-তে প্রাতীষ্ঠত কয়েকজন মাহলা সঙ্গীত 
শিল্পীর উল্লেখ করা হোলো । এ'রা হলেন-_উমাশশী, ইন্দ্ুবালা, আঙ্গুরবালা, 
কমলা ঝরিয়া, মাঁলনা, ছায়াদেবী, কাননদেবী, শৈলদেবী, সুপ্রভা সরকার, 
উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রাতিমা বন্দোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, আরাঁত 
মুখোপাধ্যায়, অবুস্ধুতীহোম চৌধুরী, সুচিত্রা মন্ত্র, সুমিত্রা সেন, রাজেশ্বী দত্ত, 
পুরবী দত্ত, প্রমুখ । গণসঙ্গীত শিশ্পীদের মধ্যে গীতা চোধুরী, পুরবী মুখাজী* 
রত্বা ভট্টাচার্য, সীমা বন্দোপাধ্যায়, রূমা গুহঠাকুরতা প্রমূখ । 

কলকাতা সুস্থ সংস্কাতির পক্ষে মেয়েরা এ আলোচনা ত্বপ্প পরিসরে করা খুবই 
অসুবিধাজনক | তাই অনেক শিস্পীর উল্লেখ করা সম্ভব হল না। আলোচনাকে 
গুটিয়ে আনবার জন্য কলকাতার আঁভনেত্রীদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
রাখা হোলো। 

শ্লীমতাঁ তিনকাঁড় দাসী উনাবংস শতকের আঁভনেত্ী। বিংশ শতকের 
প্রথম দু'একটি দশক পর্যন্ত অভিনয় করেন কলকাতার 'বাভন্ন রঙ্গমণ্ডে। এগুলি 
হোলো স্টার, বীণা, এমারেঙ্ড, সিট, মিনাভা, ক্লাসক, কোহনর, ন্যাশানাল, 
থেল্পীয়ান টেম্পল । বিাঁভন্ন নাটকে আঁভনয় করেন, যেমন- মীরাবাঈ, সধবার 
একাদশী, নন্দ বিদায়, 1বদ্যাসুন্দর, রাসলীলা, চৈতন্যলীলা, সরলা, ম্যাকবেথ, 
মুকুলমজজরা, আবুহোসেন, সপ্তমীতে বিসর্জন, জনা, বড়দিনের বক শিশ, স্বপ্নের 
ফুল, পাগবের অন্ঞাতবাস, সভ্যতার পাগ্ডা, করমোতিবাঈ, ফণীর মাঁণ, পাঁচকনে, 
প্রফুল, সীতার বনবাস, বিজ্বমঙ্গল, পাওবগোরব, পীতারাম, নন্দদুলাল, জোৌরণা, 
কপালকুগুলা, রাজকেতা, প্রভাস যজ্ঞ, নবীন তপান্িনী, হীরার ফুল, আঁভমন্যু বধ, 
ভ্রান্তি, নীলদর্পণ, প্রতাপাদিত্য, সিরাজদৌন্লা, দুর্গেশনান্দনী, মীরকাসম, দুগ্গাদাস, 
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চারবার, ছণ্রপাত, রাজা অশোক, ভারত গৌরব, য্যায়সা-কা ত্যায়সা, তপোবল, 
দেবীচৌধুরানী, নূরমহল, বাদলজাদী, বা্গারাও, সাজাহান প্রভৃতি । 

বিনোদিনী-_ উনবিংশ শতকের আঁভনেত্রী। গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, 
ন্যাশনাল, ফ্টার প্রভাতি রঙ্গমণ্ডে এক যুগেরও বেশী সময়কাল আঁভনয় করেন। 
বেশীকছ: নাটক যেমন-_-শনুসংহার, নীলদর্পণ, নবীন তপা্বিনী, হেমলতা, সধবার 
একাদশী, ম.স্তকী সাহেবের পাক্কা তামাশা, প্রকৃতবন্ধু, সরোজিনী, আদর্শ সতী, 
চোরের উপর বাটপাঁড়, মেঘনাধ বধ, মৃণালিনী, কপালকুওলা, দুর্গেশনন্দিনী, 
পলাশীর বুদ্ধ, দোললীলা, 'বিষবৃক্ষ, কামনীকুঞ্জ, হামির, মায়াতরূ, মাধবী কঙ্কণ, 
গোহিনী প্রাতিমা, আলার্দীন, আনন্দরহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, আগমণ, রামের 
বনবাস, সীতা হরণ, পাগুবের অজ্ঞাতবাস, দক্ষযন্ত, ধ্রবচরিন্র, চৈতন্যলীলা, শ্রীবৎস 
চ্তা, গ্রহনাদ চার, নিমাই সম্ব্যাস, প্রভাঙযজ্ঞ, বুদ্ধদেব চরিন্র, বিজ্বমঙ্গল প্রভীতিতে 
[তান প্রধান চিনে আভনয় করেন। 

তারাসংন্দরী-_উনাঁবংশ শতকের আভনেন্রী । ষ্টার, হীওিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব, 
1মনাভা, ক্লাসিক, অরোরা, ইউনিক, ন্যাশানাল, কোহিনুর প্রভৃতি রঙ্গমণ্ে উনাঁবংশ 
শতকের শেষার্ধ থেকে বংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাভন্ন নাটকে আভিনয করে 
যান। তার আঁভনীত নাটকগুলি হোলো ঠৈতন্যলীলা, নসীরাম, সরলা, প্রফুজ্ল, 
হাবানাঁধ, চও» বিজ্বমঙ্গল, মাঁলনা, বিকাশ, মহাপ্জা, তাজ্জব ব্যাপার, তরুবালা, 
নলদময়ন্তী, পলাশীর যুদ্ধ, নরমেধ যল্ঞ, বুদ্ধদেব চরিত, বিলাপ, ধ্রবচরিন্র, লায়লা- 
মভনড বনবার, কৃফণাবলাস--হিন্দী, বাবু, অন্নদামঙ্গল, চন্দ্রশেখর, বৃটেনিয়া, 
করমোতিবাঈ, দেবীচৌধুরানী, বোল্লকবাজার, তারাবাঈ, সীতারাম, হরগোরী, 
বাঁলদান, রাণাপ্রতাপ* সিরাজদ্দৌলা, দুর্গেশনাম্দনী, টাদাবাঁব, ভীম, ভাগ্য, 
ক্রিওপেত্রা, সিংহল বিজয়, শুভদৃষ্টি, বঙ্গনারী, রামানুজ, বঙ্গে রাঠোর, কিন্নরী, ওথেলো, 
উর্বশী, পঙ্লীসমাজ প্রভাতি শতাধিক নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আঁভনয় করেন। 

সীতা মুখাজণ-_বিংশ শতাব্দীর আভিনেত্রী। 'শ্রীকলীলা'য় রাধার ভূমিকায় 
প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৪২ সালে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। চঁচ্লিশের 
দশকের শেষের 'দকে চলচ্চিন্ে আভনয়ে অংশ নেন। ৭০-এর দশকে 
কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। গণনাট্য সংঘ, ক্যালকাটা থিয়েটার, 
গ্রুপ থিয়েটাব, গণনাট্য-প্রাস্তিক, মাহলা শিশুপী মহল প্রভাতি নাট্য সংস্থার সঙ্গে 
জাঁড়ত থেকে 'বাভন্ন নাটকে অভিনয় করেন। 

সাধনা র্ায়চৌধুরশ-_বিংশ শতাব্দীর আভনেনী । গণনাট্য সংঘ, আশ্টি- 
ফাঁসস্ট লেখক ও শিশ্পী সংঘ, থিয়েটার ইউনিট প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে একনাগাড়ে 
কাজ করেন এবং বর্তমানে থিয়েটার ইউনিটে আঁভনয় করেছেন। হান চল্লিশের 
দশক থেকে শুবু করেন তার শিল্পী জীবন। 
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সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায-_ চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট শিল্পী । স্বাধীনোত্তর কালে 
সাধারণ রঙ্গালয়ের যখন মুমূর্ষু রিম্ত অবস্থা তখন "শ্যামলী" নাটকে মৃক চিনে 
আভনয় করে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন । পেশাদারী 
বাঁণাঁজ্যক নাটকে স্বপ্রাতভায় ভাম্বরিত হয়ে বহুসার্থক চরিন্ন রূপায়ণের বিরল 
আঁভনেত্রী রূপে প্রশংাঁসত হন। 

শোভা সেন__গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন নাটকে আঁভনয় থেকে শুরু আভনেত্রী 
জীবন। পাঁচদশকের আঁভনেত্রী জীবনে শতাঁধক চলচ্চিত্রে আঁভনয় করা সহ 
&০ টি নাটকের বিভিন্ন সময়ের লাগাতার প্রদর্শনে কম করে কয়েক সহন্্র রজনী 
মণ্টে উঠেছেন। পি. এল, টি.-র সঙ্গে যুস্ত আছেন। 

সরযুবালা দেবী--১৯২৭ সালে পেশাদার আভনয়ে যোগ দেন ১৪ বছর 
বয়সে। ১৯৮৪ তে রঙ্গনায় রাজদ্রোহী নাটকে শেষ আঁভনয়। বাভল্ন রঙ্গমণ্ডে 
€ বউবাজার সৌঁখন থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার, মনমোহন থিয়েটার, শ্রীরঙ্গম, 
ষ্টার) আভনয় করেন। 

তৃণ্তি মিত্র--১৯৪৮-এ গণনাট্য সংঘের আভন্ীত “নবান্ন নাটকের মধা দিয়ে 
আত্মীবকাশের প্রকৃষ্ট পথ খুজে পান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮০-র ১৩-ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত বুরুপীর 1শহপাঁ তথা পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের প্রথম নিঃশ্বাসে উচ্চারিত 
আভনেত্রী। ১৯৬২-তে সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার, ১৯৭১-এ পদ্মশ্রী, 
১৯৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত হন। বেশ 
কয়েকাঁট নাটকে নির্দেশনার কাজ করেছেন। এছাড়া বহু বেতার নাটক ও 
দূরদর্শন নাটকে আঁভনয় করেন। 

যে সমস্ত আভনেন্রীরা ?বংশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে অভিনয় করে 
যাচ্ছেন গণনাট্য সংঘ, গ্র;পাঁথয়েটারের বাভন্ন দলে, আঁফস ক্লাবে, এবং 
সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁদের সবার পাঁরচয় বিস্তারিত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এদের 
কয়েকজনার উল্লেখ করা হলো । 

অঞ্জনা বসু (লোকায়ত, গণকৃষ্টি নাট্যদলের সঙ্গে যুন্ত)। অপর্ণা সেন 
€প্রথ্যাত চলাচ্চত্র শিল্পী, মণ্ের সফল আঁভনেত্রী, ষাটের দশকে 'লিটল 
1থয়েটার গ্রুপে উৎপল দত্তের নির্দেশনায় মণ্ডে প্রথম প্রবেশ)। আর্পতা ঘোষ 
(১৯৬২ সালে, জেডবকা মোটর আঁফসক্লাবের [িরাজদ্দৌোলা নাটকে প্রথম 
আভনয় ; রঙ্গন, খাত্বক, আফসক্রাবে নিয়ামত আঁভনয় করেন) অলকা 
গাঙ্গীল (ষাটের দশক থেকে অপেশাদার নাটদল এবং পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের 
সুপারাচত আভনেত্রী)। আশা সেন (১৯৬২ সাল থেকে আঁভনয় জীবন শুরু ; 
লিটল গ্রুপ থিয়েটার, নান্দীকার, 'শিশুপায়ন, সায়ক, ইক্ষাণক, চারণদল, 
প্রভীতি নাট্যদলে আভনয় করে থাকেন )। ইন্দ্রানী মৈর্র (থিয়েটার কমিউন, 


২০৮ এ নগরীর নারী কথা 


কলিকাতা নাট্য কেন্দ্র । কতপন৷ মুখোপাধ্যায় আঁভনেত্রী সংঘ, ষ্টার থিয়েটার 
ইউাঁনভারাসিঁট ইনাস্টাটউট, রঙ্গমহল, রগ না, কাশী বিশ্বনাথ, তিয়েটারাগিল্ড প্রভাত 
রঙ্গালয়ে আঁভনয় করে থাকেন, ১৯৬৮ সালে দিশারী পুরস্কার লাভ করেন )। 
কল্যণী রায় গগেণনাটা, পি. এল. টি.-র সঙ্গে জাঁড়ত)। কাজল চোধুবী ( গন্ধব, 
নাট্যচক্ষ, রঙ্গসভা, ক্যালকাটা ইউনিভারাঁসটি ইজটিটিউট, পি. এল. টি, সমীক্ষণ, 
ক্যালকাটা গ্রপাঁথয়েটার প্রভাতি নাট্দলের সঙ্গে কাজ করেন)। কাজল মুখাজী 
(পণ্চাশের দশক থেকে বহু নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিনে আভিনয় করে খ্যাতি 
অর্জন করেন)। কাবেরী বসু (খাত্বক)। গীতা ভট্রাচার্য যোটের ও সম্তরের 
দশকে গণনাট্য সংঘ, গন্ধব, আঙ্গিক, মাসাঁথয়েটাস, লোকায়ন প্রভৃতি নাট্- 
গোষ্ঠীতে অভিনয় করেন)। গীতা দে চেলচ্চিত্র এবং মণ্ের সফল চারিন্রাভিনেত্রী , 
সাধারণ রঙ্গালয়ে বহু নাটকে বিগত তিনদশক ধরে আভনয় করছেন)। চন্দ্রা 
দাস্তদার (পঞ্চাশের দশক থেকে আঁভনয় করছেন, চার্বাক নাট্যগোর্ষীর সঙ্গে জাঁড়ত 
আছেন) । চিন্রলেখা বন্দে]াপধ্যায় (ইিয়ান কালচার ফোরাম, চেতনা, শৌভানক, 
চাবাক, পি. এল. টি. নাট্যগোম্টী ছাড়াও আঁফসর্লাব, বেতার দূরদর্শনে আভিনয় 
করেন)। ছন্দা চ্যাটার্জ (ঁপ-এল.টি) । তপতী চক্রবতী। দীপাদাশগুপ্ত (বহবৃপী)। 
দীপ্ত সেনগুপ্ত রূপান্তরী, সৌখীন নাট্যদল, সায়ক)। দেবী মুখোপাধ্যাষ 
(বাঁভন্ন আঁফসর্লাব)। পাপীয়া আধিকারী (মাসাঁথয়েটার)। ছিলি চক্রবর্তী 
(প্রায় তিনদশক ধরে চলাঁচ্চত্রের সাথে সাথে পেশাদার মণ্ডে আঁভনয় করেছেন)। 
মাঁণদীপা রায় নোট্যরঙ্গম, লোকনাট্যম, মহলা নাট্যসংস্থা, থিয়েটার কাঁমউন, 
নাট্যরঙ্গ)। মাল গোস্বামী (ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার)। মল্লিকা চক্রবত্তী" 
মাধবী চক্রবর্তী” চেলচ্চিন্রাভিনেত্রীর আভনয় জীবনের সূন্ুপাত নাটক 'দয়ে, চিন্রা- 
1ভনেত্রী রূপে প্রীতষ্টিত হবার পর সাধারণ রঙ্গালয়ের 'বাভন্ন নাটকে অবতীর্ণ হন)। 
মানসী রা নোট্যরঙ্গ, ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার, নক্ষত্র)। মায়াকুও ঞাঁপক)। 
মায়া ঘোষ থয়েটার ওয়াক“শপ, নান্দনিক) । মীনাক্ষী গোস্বামী (পি. এল, টি)। 
রাজলক্ষীদেবী (পাঁচবছরে মিনাভার “আত্মদর্শনে' শিশুশিহ্পী হিসাবে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ ; পরে ঝ্টার, মিনাভা, শ্রীরঙ্গম, ভ্রাম্যমান দল)। রাণী চক্রবত্তী“ 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব লোকরঞ্জন শাখার একজন শিশ্পী)। রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ক্যালকাটা 1থয়েটার, থিয়েটার ক্যাম্প, নাট্যরঙগ)। রুণু বন্দ্যোপাধ্যায় (গণনার 
সংঘ,)। রেখা সরকার (১৯০১ সাল থেকে র্লাস িয়েটারে আভনয় শুরু, 
আফসক্লাবে, আভনয় করে থাকেন)। রেনু মুখোপাধ্যায় পেঞ্চাশের দশক থেকে 
গণনাট্য সংঘে আভিনয় করেছেন)। অনসূয়া মজুমদার (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডোম প্রদত্ত ১৯৮৭-র শ্রেষ্ঠ আঁভনেত্রীর পুরস্কার প্রাপক, 
বহুর্পী, চেনামহখা, দূরদর্শনের আঁভনেন্ী)। উবা গাঙ্গুলী (১৯৭৭-এ নতুন 


এ নগরীর নারী কথা ২০৯ 


নাটাসংস্া গড়েন রঙ্গ কমমী নামে )। নীলমা দাস (১৯৪৬ থেকে ১৯১৫৮ বহু 
চলচ্চিত্রে আঁভনয় করেন, ১৯৫৯-এ 'মনার্ভা রঙ্গমণ্টে আভনয় শুরু করেন, সাধারণ 
রঙ্গালয়ের নানা নাটকে আঁভনয় করেন )। বিষ্চাপ্রয়া দন্ত (পি. এল, টি. )। 
মমতা চট্টোপাধ্যায় ( ষাটের দশকে গণনাট্য সংঘে আসেন, এর পর ক্লাস থিয়েটারে 
অভিনয় করেন )। মায়া রায়, রত্রা গোস্বামী, রঙা ঘোষাল, লতিকা বসু, এরা সবাই 
ষাটের দশকের থেকে আঁভনয় করছেন। শাওলী মি ( পণচমবোৌদক-এর 
প্রযোজনায় এর 'নাথবতী অনাথবৎ, আঁবস্মরণীয় )। স্বষ্পপারসরে সকলকে 
উপস্থাঁপত করা সম্ভব হল না এবং বিস্তারিত বর্ণনাও দেওয়া গেল না। 


৯৪ 


স্পেন কথা 


ভূতীয় 'বশ্বের মানুষজন আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে আর, একবিংশ 
শতাব্দীর দ্বাদেশে এসেছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষজনের সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর 
নারীরাও আজ একা বিংশ শতাব্দীকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ব্যাকুল । এ-শতান্দী 
ক বাতা বহন করে আনবে ৩ আমাদের জানা নেই, তবে তিনশো বছরের 
এননগরীর নারীরা [নিশ্চয়ই অগ্রগতির পথে চলবে এ-বিশ্বাস বিশ্বের মানুষেব 
কাছে দৃঢ় । 

আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে মনে হয়, নগবাঁর নারীদের কাছে যা পাবার আশা 
"ছল তা বোধ হয় পূর্ণ হয়ান। কারণ, আজও নগরীর অর্ধাংশ নারী শিক্ষার 
আলোক থেকে বণ৩। বাস্তর অস্থাস্থকর পারবেশ নারীকে করে রেখেছে বণ্টিত, 
অবহেলিত। আজও নগরীর পথে ঘাটে, ফুটপাথে অর্ধনগ্র, বুভূক্ষ নারী-পুরুষের 
মাছল ; এরই পাশাপাঁশ আছে নগরীর প্রাচীরের গায়ে সাঁটা নগ্র, অর্ধনগ্ন 
নারীর প্রাতিচ্ছবি যারা শুধুমাত্র মডেল হয়েই নগরীর সুস্থ বুচিকে আঘাত হানে । 

অবশ্য এরই পাশাপাশি আরও একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় নগরীর 
বুকে, তা হলো দৃঢ়তার প্রতিচ্ছাব।_-কলে-কারখানায়, মাঠে ময়দানে মৃদঙ্গের 
ধ্বান। 'মাছল নগরীর পথে ন্যায আঁধকারের পক্ষে পা 'মালয়ে চলছে 
পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও । 

নগরীর বয়স এথন তিনশো । সময়ের সাথে সাথে নজেকেও আধাঁনক করে 
সাঁজয়েছে সে। তাইতো নগরীর প্রাতাঁট প্রান্তে, কানায় কানায় সুসজ্জিত হয়ে 
আছে নানান সব সৌন্দর্য-নগরীর অন্ধকারকে মুছে ফেলবার জন্য সুস্থ-সংদ্কৃতি, 
শালীন রুচিবোধ, সংগ্রামের মণ, শিক্ষাৰ আলোকে ছাডিয়ে দেবার প্রচণ্ড ব্যগ্রতার 
কারণ স্থাক্ষরতা আঁভযান। নগরীর অসুস্থ মানুষজনকে সুস্থ করবার জন্য রন্তদান। 
এ সবই যেন সমান তালেই বহন করে নিয়ে চলেছে নগরীর নারী-পুরুষ ৷ তাই তো 
নগরীর নারী কথার এখানেই শেষ নয় । এখনও অনেক পথ এাগয়ে চলতে হবে 
সাফলো;র চূড়ান্তে পৌছোবার তাগিদেই | 


সাহাম্যক্ষাল্্লী পুভ্ভকান্বশপী 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ- উমর বদরুনদ্দীন। 
আচার ব্যবহার কলিকাতা ইতিবৃত্ত -প্রাণকৃ দত্ত । 
আদম কাঁলকাতা ও বঙ্গসমাজ-_সতীশচন্দ্র চক্রবর্তা । 
সমাজ কলকাতা-_-্রহ্মানন্দ উপাধ্যায় । 

কলকাতার মানুষ-গোপাল হালদার। 

কাঁলকাত। নামের উৎপৃত্তি--অঘোরনাথ দত্ত । 
কলিকাতার নুকোচুরি-_-টেকচাদ ঠাকুর । 
কাঁলকাতার সমাজ জীবন--নমলকুমার বসু। 

নবীন ও প্রাচীন-_-নিমলকুমার বসু । 

কুলকলঙ্গনী বা কাঁলকাতার গুপ্তকথা-_-পণ্টানন রায়চৌধুরী । 
জবচার্ণকের কলকাতা-_বরেন গঙ্গোপাধ্যায় । 

রাতের কলকাতা-_নন্দগোপাল রায়চৌধুরী । 

বাংলার বদুষী--আনলচন্দ্র ঘোষ । 

সেকালের বেথুন কলেজ ও দ্কুল__বাসম্তী চক্রবস্তাঁ । 
পলাশীর যুদ্ধ__-তপনমোহন চট্রোপাধ্যায় । 

অন্য আর এক সমাজ-_নকুল চট্টোপাধ্যায় । 
কলকাতার আমোদ-প্রমোদ- পশুপাঁত চট্টোপাধ্যায় । 
স্্রীশিক্ষা ও চত্তাবলাসনী- দীপককুমার দত্তু। 
সেকাল আর একাল-_রাজনারায়ণ বসু । 

বাংলা সাহত্যে কলকাতা--ভবানী মুখোপাধ্যায় | 
স্্রীশিক্ষা 'বিধায়ক- গৌরমোহন বিদ্যালগ্কার | 
সতীদাহ-_ কুমুদনাথ মল্লিক । 

বাংলার সামাজিক হইত্হাস-_দুর্গাচন্দ্র সান্যাল । 
সতীদাহপ্রথা__-স্বপন বসু। 

টাউন কলকাতার করচা-াবনয় ঘোষ । 
মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বদ্রোছ-_বনয় ঘোষ । 
সেকাল থেকে একাল-_বিষ্ণ দে । 

কলিকাতায় 'বিদ্যাসাগর--রাধারমন মিত্র । 
কল্লোলিনী তিলোত্তমা-- জয়ন্ত জোয়ারদার | 


২১২ এ নগরীর নারী কথা 


রেনেসাঁসের রঙ্গমণে- দীপ্তি ন্রিপাঠী | 

জবচার্ণকের (বাব--প্রতাপচন্দ্র চন্দ | 
হারে-কলকাতা-_-ফনিভূষণ ভট্টাচার্য | 

কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইীতহাস__-অভ্ুলকৃষ্ণ রায় ! 

সাহেব বাব গোলাম-_বিমল মনু । 

কাঁলকাতা ও উহ'র কর্পোরেশন- উপেন্দ্রনাথ বসু । 
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত-_-চিরঞ্জীব শম্না ৷ 

প্রাচীন কলকাতা-_-নিশীথরঞ্জন রায় । 

বাংলার চলাচ্চন্র--আবদুল জবার । 

জনপদ জীবন-_-আবদুল জবার । 

চৌরঙ্গী_ শঙ্কর । 

কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়--অনল মিত্র । 

শরতচন্দ্রের নারীসমাজ ও সেকালের একালের বারবাণতা-_অমরেন্দ্র দাস। 
চলচ্চিন্ন সমাজ ও সত্যাঁজৎ রায়__আমতাভ চট্টোপাধ্যায় । 
জাতিভেদপ্রথা ও উীনশ শতকের বাঙালীসমাজ-_-আঁমতাভ মুখোপাধ্যায় ! 
উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য__অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । 
কলকাতা প্রাতিদন-_-অশোক মিন্র। 

বিধবাববাহ-_ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর । 

ঠাকুরবাড়র আত্মকথা--টি্রাদেব ! 

অন্তঃপুরের আত্মকথা-_চিন্রাদেব ৷ 

দ্ুইশতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন-_ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বাংলার নারী আন্দোলন --ছাঁব রায় । 

হন্দুআইনে ?ববাহ-_-তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় । 

গণনাটা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়--দূর্শন চৌধুরী । 

বাংলার পুরনারী- দীনেশচন্দ্র গেন। 

সেকালের নাট/চর্চা, বঙ্গীয় নাটাশালা- ধন্ঞজয় মুখোপাধ্যায় । 
একশ বছরের বাংলা থিয়েটার--শিশির বসু। 

পুরানো কলকাতার কথাচিত্র__প্ণেন্দু পত্রী । 

কলকাতার কথা-_প্রমথনাথ মল্লিক । 

বাদশাহী আমল-_বিনয় ঘোষ। 

সুতআনাট সমাচার--বিনয় ঘোষ । 

কলকাতা শহরের ইতিবৃশ্ত_বনয় ঘোষ । 

কলকাতা সমাজ দ্বন্দ্ব ও 'মলন_ প্রদীপ রায় । 


এ নগরীর নারী কথা ২১৩ 


কলকাতার ইতিহাস--বিনয়কৃষণ দেব বাহাদুর । 
অচেনা এই কলকাতা-_-রমা চৌধুরী । 
শ্রীপান্থের কলকাতা-_শ্রীপান্থ । 
দেবদাসী- শ্রীপান্ছ। 
আজবনগরী-শ্রীপান্থ 
শহর কলকাতার আদিপব--সমুদ্রগুপ্ত 
কাঁলকাতার ইতিহাস-_সুবলচন্দ্র মিত্র । 
নারী নগরী-_-কেতকা কুশারী ডাইসন। 
কলকাতা দেখোঁছ-_দীপক দে। 
গত শতকের প্রেম- পুণেন্দ্র পতী। 
কলকাতার কালচার-_বিনয় ঘোষ । 
বাবুগৌরবের কলকাতা- বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় । 
নববাবু বিলাস, নবাবাব বিলাস, কাঁলকাতা কমলালয় 
_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
রাজধানী কলকাতায়-_-ভক্ষুতথাগ্ধত ৷ 
রূপকথার কলকাতা-_বৃপচাঁদ পক্ষী । 
বাবুবৃত্তাস্ত-_সমর সেন। 
[হাঁক সাহেবের কলকাতা_ বরুণ সেন। 
কলকাতা কালচার-_-শঙ্করলাল ভট্টাচার্য 
ঠাকুরবাঁড়র আঁঙ্গনায়-_জসীমউদ্দীন। 
অচেনা শহর কলকাতা-_আঁমতাভ চৌধুরী ৷ 
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী-__যোগেশচন্দ্র বাগল । 
পন্রপান্রকা- (১) গ্রযপাঁথয়েটার | 

(২) সিনেমা । 

(৩) বামাবোধনী । 

(৪) প্রবাসী । 
এবং সমকালীন কিছু পন্র-পান্তকা। 





